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২০০৩ থেকে উৎস মানুষ সায় বন্ধই ছিল হল! যায়, একটা-দু টো 
বিশেষ সংখা" প্রকাশিত হয়েছে মাত্র । কার্যালয়ের অভাব, কর্মীর 
অভাব, বিক্তয়-কষ্টন ব্যবস্থার অভাব, সময় দেওয়ার সকল শভাব , 
এতকিছু অভাবের চপ পত্তিকা- প্রকাশ চাপা পড়েই ছিল 
আগ্রহের অভাব ছিল না পাঠক বন্ধুদের, বরং গভীর আকাঙ্ক্ষা সিল 
সেটা সম্যক বোঝা গিয়েছিল গত সেপ্টেম্বর ২০০৫-এ, উৎস- 
মানুষের 'ভাজ্ডা'য । বিশেষ করে হহীণ পালের স্বতল্কৃত লবি 
ছিল __ উৎস মানুব-এর আবার নিয়মিত প্রকাশ চাই। এই চাওয়া 
কতখানি নিবিড়ভাবে আন্তরিক __ আমবা বুঝি । বর্তমান সময়ে 
ভীবন-কেন্তিক সংস্কৃতি, মুক্ত চিন্তা, সততা, মানবিকতা, সামানিকি 
দায়বন্ধতা __ এসবের সংকট গভীর থেকে গভীয়ত্তর হাচ্ছে চতুর্দিকে: 
এটা যার বোঝেন, অনুভব করেন, তানের যনরানুকির একটা' ভাগ 
খুঁজে নেওয়া জকরি হয়ে পড়ে। খৌ পাড়ে সেই উৎস মানুষ-এর 
যা৷ টান্য ২৪ বছর ধারে পবিচপ্রয্ন মানের মানুষাদের নিভন্থ জাশ্রয় 
হিসেবে সম্ভব ছিল ' ছোট পরিসরে হলেও বড় একটা ভূমিকা সে 
পালন করে আসছিল 










তাই শ্রাবারো পাল খাটানোর চেষ্টা _ যদি সুস্থ বাতাস এসে 
গতি দেয়! চারপাশে বিস্তর মানুষ আজ একা. কন্ধ ক, স্তক লেখনী, 
অসহায়তায় বিন্ধ মন, তবু প্রত্যাশয উদগ্রীব মানুষ ঠাদের 
পরিচিত মঞ্চ ' বাতাস আসার আশা ঠাদের থেকেই । 





অগোছালো শক্তি - সামর্থ : পরিকাঠামো নিয়ে প্নকুক্ঠীবনের 
চেষ্টাটা গুরু হয়েছে এ বছর কলকাতা বইমেলার সময় থেকে) 
প্রকাশ করা গেছে 'আযুর্বে ও বিজ্ঞান' বিশেষ সংখ্যা। তারপারে 
বেরোচ্ছে এই জুন ২০০৬ সংখা। এখন কাছের দূরের লয়বন্ধ পাঠক 
বন্ধুরা তরদা। রচনা, প্রকাশন, পরিচালনা, প্রচার, বিড্রয়, কটন _ 
অনেক কাছ । যারা উৎস মানুব-কে আপন ভাবেন, 
আসার প্রতীক্ষায় থাকবো আমর! । 





দেব এগিয়ে 





বাল্য - কাহিনী 


কৃষ্ণকুমার মিত্র 
P3iibs5 
| কুলার বিয়ের (১৮১২ - ১৯৩২) জান - কাহিল, মচমনদিংহ। পিতা শুকচরণ সরকার সীলকর-বিলোধী সশত্ আপন গে 
তুলেছিলেন, কৃক্তকুমারও সেই ধারায় নিছেকে গড়েন। আসামের চা-বাগানের হীভৎস শ্রনিক-শোবপের কথা তার সম্পাদিত সঙ্জাবনী' 
পত্রিকায় নিয়নিত প্রকাশিত হত। বঙ্গভঙ্গ -কিরোহী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তিনি ধু বছর (১৯০৮-১০) আগা পুগে কটা 


ছিলেন: অতান্ত হাহীনচেতা, ক্র শরীতিপরায়ণ এই নানুযটি ব্রাহ্ম আন্পোলনের কেশব সেন-বিরোহী অংশের নেক দেন। ১৯২৮ 
সালে রচিত তার 'আৰ্চেরিত' অঞ্জন সাযাক্তিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক ত্্যেক আকব। উদ্ধৃত অংশটি সেই আনচনিতেরই একাংশ (পৃষ্ঠা 
৩৪.৩৭)। দেডশ' বর আগেকার সঙগাজচিত ব্তয়ানের শ্রতাকব গ্রামাঞ্চলে খুব কি পরিবর্তিত হযেছে ? বইটির প্রকাশক সাধারণ ব্রাহ্ম সমা, 


২১১ বিধান সরণি. কলিকাতা-৯ (১৯৭৪ সন্কেরদ) | 


[আনুমানিক ১৮৬০ সাল] একটা কছা এখানে বলিয়া 
রাঙা ভাল। আমাদের গ্রামের শ্রীযুক্ত বামাচরণ নিজ মহাশয় সম্পর্কে 
ভোজ হইতেন। তিনি শ্রাবণ মাসের ১ল্য তারিখ হইতে সক্রোন্তির দিন 
পর্যন্ত প্রতিদিন শুপরাহ-ালে পপ্রপূরাণ পাঠ ঝরিতেন। আমরা কোন কোন 
বহুল শ্রাকা মাস বাস্ট্রীতে কাটাইতাম। বামাচরণ মিশ্র মহাশয় পল্পপূরাণ 
পাঠ করিতেন; আমরা বালকগণ নাচারী গনে করিতাম। গ্রামের স্ট্রলোকেরা 
তাহা গুলিতে আমিতেল। চাদ সদাগরের কথা, বেলার কথা, লক্ষ্মীন্দরের 
কথা, বাণিজ্াতরী সাকাইয়া সমুদ্রগমনের কথা, সর্পদংশনে লাক্্মীন্দরের 
মৃধার ফথা গ্রভৃতি শুনিয়া আমাদের প্রাণে যুগপৎ কৌতূহল ও কেদনা হইত। 
সাক্রান্তির দিন অষ্টনাগের পুজা হইত; অষ্টনাগের নিকট পাঠাবলি, হাঁসবলি 
ইত্যাদি হইত। মুদলমানেরাই বলির জনা হাস দিত। সর্পভয় সকলেই করে, 
সুতরাং মুসলমানেরা অষ্টনাগের পূজায় যোগ দিলা স্পভয় হইতে ত্রাণ 
পাইবার আশা করিত। মুসলনানেরা সেকালে কালীপূজার সময়েও বলির 
জন্য পাঠা দিত; দুর্গাপূজার সময়ে ডিম দিত। 
এখানে সেকালের মুসলমানদের ধর্ম সম্বস্কে কিছু কলা ভাল। তখন 
ফরাসী আন্বোলন আরঙ হয় নাই। মুসলমানেরা নমাঙ পড়িত না; প্রানে 
কোন মসজিসও ছিল না, স্থানে স্থানে দরগা ছিল | মুসলমানেরা তগন বা 
লুঙ্গি পরিত না; কাছা ঝৌচা দিয়া ধুতি পরিত। তাদের অনেকেরই হিন্দু নান 
ছিল, যেমন গোপাল, সনাতন, ঈশান ইত্যাদি। মুসলমানেরা দুর্শা কালী 
প্রভৃতির পূজায় ভোগের জ্রন্য মানকচু, ফুমড়া ও যলির জনা পাঠা দিত। 
তাহাদের দরগায় গরু প্রড়ৃতি জন্তর মূর্তি রাখা হইত। মাদার-বীঁশের অর্চনা 
হইত। বাশের উপরে লম্বা চুল বাধিয়া হিন্দু মুসলমান সকলের বাড়তেই 
যাইত এবং চাউল ও পয়সা সংগ্রহ করিত। দরগাতে সিঙ্রি দেওয়া হইত। 
হিন্দুরাও মিটি প্রদান করিতেন এবং মাদার-বাঁশকে সম্মান করিতেন। 
বাল্যকালে আমার মাথার চুল মাদারের নিকট মানত রাখ্য হইয়াছিল। 
সে চুল অতিশয় দীর্ঘ হইয়াছিল।। তাহার পর আমার মা ও বাড়ীর কয়েকজন 
আন্বীয়ঙ্বজন আমাকে এক মুসলমানের বাড়ীতে মাদরে-বাশের নিকট লইয়া 
হান। সেখানে মাদার-বাঁশকে নানা প্রকার দরব্যসামরী প্রদান করা হয়। নাপিত 


আসিয়া আমার চুল কাটে ; মা সেই চু প্রপতিপূর্বক মানার বাশেন সম্মুখে 
রক্ষা করেন। 

শুত্যেক দরগার প্রতি হিন্দুর শ্রদ্ধা ছিল। আমাদের অঞ্চলের আটিয়ার 
সাহানশা দরগা ও কাগমারীর দরগা সকলেরই শ্রদ্ধার পাত্র ছিল। কাগনারীর 
হিন্দু জমিদারের! বিবাহাদি শুভ অনুষ্ঠানের পূর্বে বাদ্যভাণ্ডসহ দরগার নিকট 
যাইতেন এবং নানা উপচারে দবশার অর্চলা করিয়া বার্টীতে ফিরিতেন। 
দরগার নিকটে বাদাভাণ্ড করিলে মুসলমানদের খুব আনন্দ হইত। প্রতোক 
হিন্দু কাগমারীব দরগায় বার্ষিক বৃত্তি দান করিতেন। এখন |১৯২৩| সে 
দরগা আছে কিন্তু প্রায় কোন হিন্দুই বৃত্তি দান করেন না কিন্তু কাগনাধীর 
জমিদারের দরগা সংরক্ষণের জলা যে পীনোনর দান করিয়াছিলেন, তাহা 
বান্ডেয়াগ্ড করেন নাই। এখ নও তাহার! গুভানৃষ্ঠানের পূর্বে বাদাভাগুসহ 
নানা প্রকার স্রবাসামরী প্রেরণ করিয়া থাকেন। 

আমর বাল্যকালে গ্রামন্থ মুসলমানদিগকে ভাই, কাকা ইত্যাদি বলিয়া 
সস্বোধন করিতাম। হিন্দু মুসলমানে কোন প্রকার অসন্তাব ছিল না। 
মুদলমানেব্য হিন্দুদের বাণীতে আঙ্গিনায় পাত পাতিয়া আহার করিত এবাং 
গোবর দিয়া আহাবের স্থান পরিষ্কার করিত। সেকালে মুসলমানেরা 
আপনাদিগকে নীচ মনে করিত; তাই বোধহয় হিন্দুরা যদিও তাহাদিলাকে স্পশ 
করিলে স্রান করিতেন, যে স্থান দিয়! মুসলমানেরা গিয়াছে হিন্দু স্ত্রীলোকের! 
গোবরছল না দিয়া সে স্থানের উপর দিয়া যাইতেন না, মুসলমানের ছায়া 
হিন্দুদের উপর পতিত হইলে তাহারা আপনাদিশকে এওটি মনে করিতেন? 
তবুও মুসলমানদের মনে অসস্তোযের উদয় হইত না। একালে পানে 
মুসলমান শিক্ষিত হইয়াছ্ছেন, তাই তাহারা হিন্দুর অপেক্ষা আপনাদিগকে 
কোনমতে হীন মনে করেন না। মোল্লারা অশিক্ষিত মুসলমানদিগের মনে 
আব্মসম্থানভ্রান ভাগাইতা দিতেছেন, সুতরাং হিন্দুদিগের বাবহারে তাহারা 
অসন্তুষ্ট হইতেছে। 

বাস্তপূজা আমাদের আর একটি আযোদের ব্যাপার ছিল। আমাদের 
বাড়ির সন্বুস্থ মাঠে বাস্তপুজা হইত। এই সময়ে প্রচুর পরিমাণে পায়েসাদ 
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শস্তুত হইত) আনরা ঘাসের উপর কলার পাতায় সেই পায়েসা্ আনন্দের 
সহিত ভোজন করিতান। 

আমাদের বাড়ীর পূর্বনিতে একটা হিজল গাছ ছিল। বংসারের বধে 
একবার গাছতলা পবিদ্ধার কলিয়া উহার পৃদ্ধা কর! হইত। সকলেই বলিত 
সেই হিজল গাছে ভূত পাকে। পূজাৰ সময় আমরা সেখানে যাইতাম বটে, 
কিন্তু বড় ভয় হইত। সন্ধ্যার পর নিকটবতী রাস্তা নয়া যাইতে ভূতের ভরে 
আড়ষ্ট হইতান। বকা চলিয়া গিয়াছে, ভুতের ভয় আর নাই, তবুও 
নিকটবর্তী রাস্তা দিয় যাইতে ভুতের কথা বনে পড়ে। 

আমাদের বাড়ীর সম্মুখে বাঁশ গাছ ছিল। ভূত যে বাশ গাছের উপরে 
এক পা ও হিজল গাছ্ছের উপরে আর এক পা) দিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, 
গ্রামবাসীরা বলিত ইহা শাহার৷ স্বচক্ষে দেখিয়াছে। তাহাদের কথা শুনিয়! 
আমরা রাহিকালে একাকী ঘরের বাহির হইতে পারিতাম না। ভুতের ভয় 
গ্রাম স্রালোক পুরুষ সকলকেই অত্যন্ত ভীরু করিয়া ফেলিত। 

'আমার ছন্মের পূর্বে বার্টার ভাল ঘরধানি সৃতিক্গারবাপে ব্যবহৃত 
হুইত। কোথা হইতে কুসংস্কারের এক ঢেউ আসিল, বাড়ির স্ত্রীলোকের 
সর্বাগ্রে মনে করিলেন যে-ঘরে সন্তানের জন্ম হয় সে ঘর অণ্ডচি হইয়া যায়। 
তাই আমার যখন ভাগ্য হয, অস্থঃপূরের একপার্দ্বে একখানি মধ্যমাকাবের 
ছানের ঘর তৈযাব করা হইযাছিল। সে ঘরখানি মানুষের বাসের যোগ্য ভিল। 
ইহার পথ কুসংস্কার ক্রয়ে গভীর হইয়া উঠিল। অন্তঃপূরের হাধো একখানি 


চলা প্রস্তুত হইত, তাহাতে একটি সাত দনভা থাকত, তাহাস মেঝে ও 
আঙ্গিলার মেঝে সমতল হইত) আনার তিনটি ভাইসোন এইলাপ লে 
হাহ করিয়াছিল ॥ দিনবাত সে ঘরে আগুন ভালই রাধা হইত দৌযা 
বাহির হইবযস কোন পণ ছিল না। 


স্তামের বাইঠাল ও নুলমানেনা বাসীর কার্য করিত) তাহাবা ধাতীর 
কার্য কিছুই ভানিত না, কিন্তু খরানস্থ লোকবেস তাহাদের উপব পুর বিস্মাস 
ছিল। তাহাব৷ স্বভাবতই অপরিষ্কার; তাহাদের গায়ে নরলা জনিমা ধাকিত। 
সৃতিকাঘবে হাইকাব সময় সর্বাপেক্ষা নলিন বন্ধু পরিয়া ঘবে ঢুকিত। বাশের 
অপরিভ্ার ঠাচড় নিয়া নাড়ী কাটিত, বাড়ার হত নযলা ছেঁড়া কাথা. বালিস 
ও চাটাই প্রসূতির শয্যার জন্য রাখিয়া দেওয়া হইত। 

এই অবস্থায় কয়েক বংসাকের মাধা ছানার তিনটি ভাই-ভগি্লীর 
সুতিকাগাবে মৃত্য হয়। মৃত্যুর পূর্বে তাহাদের রঙ ঈীলবর্ণ হইাচেমিল, তাহাদেন 
অঙ্গ বাকিয়া শিয্াহিল। ধাত বল্চাহিল তাহাদিগকে পয, 
তাহাদেব নৃত্য হইলে বড় মাটির হাঁড়িতে তাহাল্গিকে তনিয়া মাটিতে গত 
ভাৰিয়াছিলান ভ্রলনী ডাল ঘবে বালমাস লাস কলেন, সন্তান হইবার সময় 
কুঁড়ে ঘবে গমন করেন, মলিন ছেঁড়া কাপড় পরেন, নলিন তান উপর 
শুইয়া থাকেন সর সস্তানেরা এক মাসের মধোই মাবা যায এই চিন্ত লনাকে 
(বিষ ভরিযাছিল । 












একটি প্রশ্ন : দশা ও সমাধি 


সুবোধরজ্ন দাশগুপ্ত 


দ্বাফিবশ বছর আগে ১৯৮০ সালের জানুয়ায়িতে উৎস মানুষ ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যায় (তৰল লাল ছিল "বানুষ') এই নিবন্ধটি প্রকাশিত হয়েছিল । 


4] কা হলের নেকি রে হোন করছে! 
প্রশ্নটি অতি তীব্র সৃবেদী (56735101০), তাই এত সংশয়। অনেক 
ঘ্বিধা-ঘম্ঘ কাটিয়ে এটিকে আপনাদের গোচরীভূত করছি, সদৃত্তরের 
আশায়। 

প্রশ্নটির মূলে রয়েছে সেই ছেলেটি, যাকে প্রথম দেখি দক্ষিণ 
চব্বিশ-পরগণার এক গাঁয়ের এক মন্দির প্রাঙ্গণে মন্দিরটি ব্যাস্ত দেবতা 
শার্দুলবাহন ' বাবা দক্ষিণরায়'-এর। আমি গিয়েছিলুম নেহাত বেড়াবার 
উদ্দেশো, মন্দির ও মন্দিরস্থ দেবতা দর্শন ছিল উপরি পাওয়া। মন্দিরে 
গিয়ে কিন্তু দু'টি আধিভৌতিক প্রাপ্তি হ'ল। দৈনিক পৃজা-অর্চনা সমাপন 
বারে মন্দিরের পুরোহিত সৌমাকাসত বরা্মাণ বসেছেন প্রশস্ত নাটমন্দিরে। 
তাকে ঘিরে আছে স্ত্রী পুরু বালক বৃক্ষের এক সমাবেশ ব্রাহ্মণের পাশে 
বিরাট এক থলি ভর্তি পাতা । সেই পাতা তিনি প্রার্থীদের অঞ্জলি 
ভরে দিচ্ছেন। জিল্্াসা করে জানতে পেলুম তিনি "বাবার পাতা' বিতরণ 


করছেন। "বাবার আশীর্বাদপূত পাতাগুলি নাকি ব্যাধি নিরাময়ের অদ্ভুত 
ক্ষমতা রাখে, বিশেষ করে যকৃত-ব্যাধির। ই পাতা সংগ্রহাণর জনাই 
আমি আরও কয়েকবার গিয়েছি সেই মন্দিরে। 'বাবার পাতা' হল আমার 
পয়লা প্রাপ্তি, যার ওবধিগণ সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষা কারে কৃতনিশ্চয় 
হয়েছিলুম। আমার দোসরা প্রাপ্তি সেই ছেলেটি যাকে নিয়ে আন্ডকের 
এই প্রসঙ্গ। 

ছেলেটির সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে এ মন্দির প্রাঙ্গণেই। বারো-চৌদ্দ 
বছরের অতি সাধারণ দারিভরক্লিষ্ট গেঁয়ো বালকটি হাত পেতে টার আনা 
পয়সা ভিক্ষা চাইল, বলল মুড়ি খাবে আর তার বদলে আমাকে গায়ের 
চারদিক ঘুরিয়ে দেখাবে: অকারণেই মনটা বিমুখ হ'ল, চলে গেলুম 
শানবাঁধানো ঘাটের চাতালে। মন্তবড পুরানো দীঘি, বড় বড মাছের 
আশ্রয়। নিবিষ্টমনে দেখছিলুম মাছের খেলা, কানে এল, "বাবু দেখুন'! 
ঘাড় ফিরিয়ে দেখি সেই ছেলেটা বসে আহে মাটির ওপর। আমি 
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তাকাতেই সে সূর্যের দিকে মুখ করে ভানহ'তের আঙ্গুলগুলি ফাক করে 
চোখের সামনে ভাইনে বাঁয়ে জ্রুততালে বার কয়েক সঞ্চালন করল। 
পরমুহূর্তেই সে যেন পাথবের মত শুজুকঠিন হয়ে গেল। ক্ষণেকের মধ্যে 
পড়ে গেল মাটিতে আর মাসে সঙ্গে শুরু হ'ল সর্ব অঙ্গ জুড়ে প্রবল 
আক্ষেপ (০০75915107) বা ঘিচুনী, মৃণী রোগের এক পরিষ্তার চিত্র 
আমি একটু বাস্তু হ'লেও আশেপাশের লোকেদের মধ্যে আগ্রহের কেশ 
অভাব ছিল। শুনলাম ওটা ওর ভিক্ষাবৃত্তি অনুষঙ্গ মাত্র। খানিকক্ষণ 
পরে ছেলেটির আক্ষেপ হীরে ধীরে স্তিমিত হ'ল এবং ধারাসারে চোখ 
মেলে সে উঠে বসল ইচ্ছা কারে নিজেকে এমনতাবে নির্যাতিত করায় 
আমার মনের বিরূপতাই বৃদ্ধি পেল. কিছু পয়সা ফেলে দিয়ে আমি 
মন্দিরে ফিবে এলুম। 
ফিরবার পথে আমার মন জুড়ে রইল কিন্তু ছেলেটা। কোথায় যেন 
যোগাযোগ রয়েছে আমার স্মৃতিনিবন্ধ কোন কিছুর সঙ্গে । যোগাযোগটাও 
খুঁজে পাচ্ছিলুম না, ছেলেটার চিন্তাও ঝেড়ে ফেলা যাচ্ছিল না। এ 
অস্বস্তির বোঝ? বয়ে নিয়েই গেলুম আপন কর্মশালায় । আর তক্ষুনি মনে 
এল পুরনো স্মৃতিটুকু এ স্মৃতিচিত্রের নায়ক একটি ধলো বেড়াল 
আমার এককালের পরীক্ষা-নিযীক্ষার পা । তখন আমি সর্পগন্ধা ও 
রেসার্পিন (২৫৪৫৷)৷৫)-এব গুণাবলী নির্ধারণে নিযুক্ত। মার্জার দেহে 
রেদার্পিন প্রধিষ্ট করাব্যর কিছুক্ষণের মখোই দুর্দা্ড বেড়ালটি শান্ত. তুষ্ট 
এবং তুষ্মীভৃত হ'ত, মনে হ'ত যেন ধ্যানে বসেছে। এ অবস্থার 
যখোপযোণী যন্ত্বাদির সাহায্যে দেখা গেছে যে বেড়ালটির মস্তিষ্কের 
হিপোক্যাম্পাস (৮19৮৩5৪৮085) নামক বিশেষ অঞ্যালে মৃসীরোগের 
খুবই মৃদু কম্পন (5৫128) শুরু হয়, যদিও বহির্গে তার কিছুমাত্র 
প্রকাশ নেই। কিন্তু এ সময় যদি বেড়ালটির চোখের ওপর একটি 
শক্তিশালী টর্চের (10101) আলো দ্রুততালে জ্বালানো লেবানো হয়, 
তাহলে অনল্পক্ষপের মধোই বেড়ালটির সর্বাঙ্গে মৃগীর প্রবল৷ আক্ষেপ 
(০০nv৬৷৪৷০৷) ছড়িয়ে পড়তো। কিছু সময় বাদে মৃশীর লক্ষণণ্ডলি চলে 
যেত, বেড়ালটি করুণ স্বরে ডেকে আনতে ধীরে উঠে বসত, এবং 
স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে যেত। এ দ্রুততালে আলোক নিক্ষেপণটিই হ'লে 
আমার বেড়ালের সঙ্গে সেই ছেলেটির যোগসূত্র । 
আবার যখন দেখা হল, ছেলেটিকে জিভ্রেস করলুম যে এভাবে 
মৃগী ডেকে আনলে তার কষ্ট হয় না? অন্তুত একটা বিষাদের ছায়া নেমে 
এল ছেলেটির চোখেমুখে। বেদনাভরা কঠে বলল, খুবই কষ্ট হয় যেদিন 
খিচুনী ওঠে। প্রশ্নের উত্তরে জানাল যে পেটের ভাত জ্রোটাবার জনোই 
তাকে এরকম করতে হয়। ছেলেটির ব্যক্তিগত সমস্যা ছাপিয়ে যে প্রশ্নটি 
সেই ক্ষণে উকি দিল আমার মনে, সেটি হল বাহ্যিক আক্ষেপ বা খিচুনী 
ছাড়াও ওর কি অন্য ধরণের কখনও কিছু ঘটে, যেমন ঘটে রেসার্পিন 
পাওয়া আমার বেড়ালের, আলোক-নিক্ষেপণের পূর্বে? ছেলেটিকে কিন্ত 


খেতে দিয়ে ওকে নিয়ে গ্রামের প্রান্তে নিয়ে যললুম খুনী না ওঠে 
তেমন অবস্থাটা আমাকে দেখাতে। তার উৎসাহ দেখে আশ্চর্য লাগল) 
কিছু দূরে একটা বড় গাছের নীচে দু'খানা ইটের আসলে আমাকে বসিয়ে 
নিজে বাবু হয়ে বসল মাটির ওপরে। তারপর সূর্যের পানে মুখ তুলে 
হাতের আঙ্গুলগুলি ফাক কারে চোখের সামানে দু'তিনবার ধরে ধীরে 
সঞ্চালন করতেই ওর সমস্ত দেহ নিথর হয়ে গেল, মদিত-চক্ষু মৃখযবয়বে 
ফুটে উঠল এক আনন্দময় তুক্বীস্াব। আমি হতচকিত হয়ে তাকিয়ে 
রইলুয় ওর মুখের দিকে। কিছু সময় কেটে (গল, তারপর আস্তে আস্তে 
ওর দেহ শিথিল হয়ে এল, এবং একটু পরেই চোখ মেলে চাইল। খুশী 
মনে জানাল যে তার ত' কোন কষ্টই হয় নি. বরন্ধ বড় ভাল লেগেছে) 
কত আলো কত রং-এব থেলা দেখেছে, এবং মাঝে মাঝেই সে এই 
আনন্দ উপভোগ কবে থাকে। 

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ল আরও একটি ছেলের কথা। প্রায় ওরই 
বয়সী সেই ছেলেটির কিন্তু অর্থাভাব বা৷ অন্য কিছুরই অভাব ছিল না। 
কেবল একটা বিশেষ জৈবিক আনন্দময় উত্তেজনা উপভোগ করার জনাই 
ওঁ প্রক্রিয়ার আশ্রয় নিত সেই বিদেশী কিশোর। কালক্রমে আমাদের 
ল্যাবরেটরীতেই ছেলেটির মুণীরোগ ধরা পড়ে যদিও মৃগীর্যেগের 
আক্ষেপাদির বাহ্যিক প্রকাশ তার ছিল লা। বিশেষ যন্ত্র মাধ্যমেই রোগের 
নিৰ্ণয় হয়। এই ছেলেটিকেও পরে রেসার্পিন প্রয়োগ করে দেখা গেছে 
যে তারও একটা তুষ্ট তুষীত্তাবের সঞ্চার হয় এবং দেহ নিস্পন্দ হয়ে 
যায়। ফ্রুততালে আলো নিক্ষেপ করালে মুগীরোগের লক্ষণও প্রকট হয়। 
এই সমস্ত থেকে দেখা যাচ্ছে আমার হলো সমেত & ছেলে দু'টি মৃগী 
লক্ষণাক্রাস্ত। বেড়ালের ব্যাপারটি সংঘটিত হয়েছে ঠঁষধ প্রয়োগে আর 
ছেঙ্গে দু'টি ছিল মূলত মৃশীরোগশগ্রস্ত, যদিও রোগের প্রকোপ তখনও 
তেমন তীর ছিল না। উত্তেজক হিসেবে আলোক নিক্ষেপ করে রোগের 
লক্ষণ প্রকট করা হত। বেড়ালের মনের কথা জানবার উপায় নেই। 
কিন্তু ছেলে দুটির কাছে মৃণীর মৃদু আক্রমণ অতিশয় উপতোগা ছিল, 
এবং তারা উভয়েই আপন ইচ্ছানুসারে আলোক প্রক্ষেপ দ্বারা মস্তি 
উত্তেজিত করে ক্ষীণ শক্তি কম্পনের সূত্রপাত করাত। 

এবার নিবন্ধের প্রারন্তে ফিরে আসা যাক্‌। বহুকাল থেকেই দেখে 
আসছি যে আমাদের সমাজে এমন অনেক স্ত্রী ব্য পুরুষ থাকেন খারা 
বিশেষ বিশেষ পরিস্থিতিতে ভাববিহূল হয়ে নীরব নিথর, ধানগন্রীর হয়ে 
পড়েন। অতি সাধারণ লোকের এই অবস্থাডূরকে “দশা বলা হয়। 
অসাধারণ ব্যক্তিদের বেলায় বলা হয় 'সমাধি'। দশা-প্রবণ কিছু লোককে 
পরবর্তী জীবনে মৃগী রোগাক্রান্ত হতে দেখা গেছে। এই পরিপ্েক্ষিতেই 
দ্বিধাসন্ধুল প্রশ্নটি রাষি__দশা এবং সমাধি-প্রবল অসতীন্ডিয়-শক্তির-আধার 
বলে প্রতিষ্ঠান শ্রদ্ধেয় বাকিদের অন্তত কিছু সংখ্যক কি মূলত মৃগীরোগ 
অথবা মৃগীরোগের পূর্বাভাসগ্রন্ত? 


*_ লেখক ইউনিভার্সিটি কলেজ অঙ্ক মেডিসিনের অধ্যাপক দিলেন। তার অনুঘতিক্রয়ে 'যানবন' পরিকা খেকে রচনার্টি সংগৃহীত হয়েছিলো ১৯৮০ সালে) বর্তমানে 


তিনি প্রয়াত । 





উৎস মানুষ __ জুন ২০০ 


উৎস -মানুষ 


দুটো মানুষ। হাসপাতালের এক ঘরের দুই বেড-এ। দুজনেই গুরুতর 
অসুস্থ। শব্যাশায়ী। 


এদের মধে একজনের তা-ও ঠিক এক ঘণ্টার জন্য উঠে বশর 
অনুমতি আছে, প্রতিদিন বিকেলে এতে তার ফুসফুসের জমা তরল কিছু 
নীচে নেমে আসতে পারে। তার বেড এই ঘরের একমাত্র জানলাটার 
পাশেই। অনাক্তানের বেড ঘরের অনা প্রান্তে. দেয়ালের গায়ে; তাকে সারা 
দিনরাত কেবল বিছানায় শুয়েই কাটাতে হয়। 


তার দু'জন সারা দিন শুয়ে শুয়ে গল্প করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। 
রোজ। বাড়ির কথা, বৌ ছেলেমেয়েদের কথা, তাদের চাকরি-বাকরি, 
ছুটিতে কোথায় বেড়াতে গিয়েছিল, ... এইসব। আর বিকেল হলে, 
জানলার ধারের মানুষটি যখন উঠে বসতে পারে, তখন সে তার ঘরের 
সাধীকে ধারাবিবরগীর মত বলে যায় জানলা দিয়ে বাইরে কী কী দেখা 
যাচ্ছে। যা সে দেখতে পায় সব বলে যায়। 


অন্য বেডের মরণাপনন মানুষটি ক্রমশ বিকেলের এই একটা ঘণ্টার 
জলা বেঁচে থাকে শুরু করেছে __ যে সময়টাতে তার জগৎ বিস্বৃত 
হয়, সন্তরীবিত হয় সে বাইরের পৃথিবীর যাবতীয় ঘটনার রঙিন বৈচিত্রের 
বাকচিন্ত থেকে। 


জানলা দিয়ে নাকি দেখা যায় একটা পার্ক, সে পার্কের ভেতরে এক 
মনোরম লেক। রাজহাস পাতিহাসেরা খেলা করে নীল নিটোল জ্লে। 
ছোট ছেলেমেয়েরা তাদের ছোট ছোট্ট মডেল নৌকো নিয়ে ঘুরে ঘুরে 
খিলধিলিয়ে হাসে। তরুণ প্রেমিক-প্রেমিকেরা হাতে হাত জড়িয়ে 
বাগানের নানা রঞ্চের বাহারি ফুলগাছ্ের মধ্যে দিয়ে হেঁটে বেড়ায়। আর 
দূর দিগস্তে দেখা যায় শহরের চমতকার পটরেখা। 


জানলার ধারের মানুষটি যখন এই সবকিছুর খুঁটিনাটি বিবরণ দিয়ে 
যায় তখন ঘরের অনা মানুষটি দু'চোখ বুজে কল্পনায় আঁকতে থাকে 
দৃশাগুলোর নিখুত ছবি। ... এক উ বিকেলে ভ্রানলা-পারের মানুষটি 
জানাচ্চিল কেমন অপরূপ শঙ্খলায় একটি প্যারেড চলে যাচ্ছে রাস্তা 
দিরে। যদিও অনা মানুষটি প্ারেডের ব্যান্ডের শব্দ কিছু শুনতে পাচ্ছিল 


না, কিন্তু সে দেখতে পাচ্ছিল সব, তার মনের চোখ লিয়ে॥ যেমন মেল 
দেয়ালের মানুষটির চোখে । 


এভাবেই বহে যায় দিন, চঙ্গে হায় সপ্তাহ, নাস: 


একদিন সালে, দিনের-নার্স রোগীদের ম্রানের জল নিয়ে ঘরে 
এসেছে, এসে দেখলো ভনেলা-ধারের মানুষটি নিথর হয়ে "য়ে আছে 
নিশপ্রাণ দেহ। ঘুমের মধাই পরম শান্তিতে মারা গেছে সে। নাস 
কিছুক্ষণ বিগ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, তারপর হাসপ'্তাঙ্গ-সহায়ক কর্মীদের 
ডাকলো মৃতদেহ সবিয়ে নেওয়ার জনা : 


এরপরই, ঘর সাফাইয়ের কাজকর্ম নিটে গেলে, একটু সুযোগ 
পেয়েই ঘরের জনা কেশী মানুষটি অনুরোধ জানালে তাকে যেন ওই 
জানলার ধারের বেতস্টাতে সরিয়ে দেওয়া হয়। নার্স খুশিমনে এই 
পরিবর্তনটা করে দিল। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে দেখে নিল নতুন জায়গায় অসুস্থ 
মানুষটি স্বচ্ছন্দ বোধ করছে কিনা, তারপর সে চলে গেল । ঘরে রইল 
সেই একা যানুষ। এখন জানলার ধারে। 


খুব সন্ভর্পণে, প্রচণ্ড বাথা সহ্য করেও, সেই মানুষটি এবাৰ 
মাথাটাকে তুললো। একটা ফনুইয়ের ওপর ভার বেখে শরীরটাকে অল্প 
ওঠালো __ জানলা দিয়ে বাইরের বাস্তব দূনিয়াটাকে নিতে চো দেখার 
প্রবল ইচ্ছায়। খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু ধীবে ধীরে মাথাটা ঘোরালে! সে 
জানলার দিকে। দেখলো 


একটা দেয়াল। খাড়া একটা দেয়াল রয়েছে ভানলার ঠিক 
সামনেই স্তব্ধ হয়ে রইল সেই নিঃসঙ্গ মানুষটি। ঘরে নার্স এলো 
আবার। সে নার্সের কাছে জানতে চাইল কিসের তাগিদে তার সদ যাত 
সঙ্গী এই জানলায় তাকিয়েই অমন চমতকার সুন্দর করে বহির্জশতের 
রোমান্ককর সব বিবরণ দিত? কি জনাই বা সে বলত ওসব? 


উত্তরে নার্স ধু জানালো ওই মানুষটি অদ্ধ ছিল, সে এমনকি এই 
দেয়ালটাকেও দেখতে পেত না। 


সূত্র : ইন্টারনেট 
মূল ইংরিজি গল্পের লেখক : অজ্ঞাত 
অনুবাদ : অশোক বন্দ্যোপাধ্যায় 


উৎস মানুষ _ জুন ২০০৬ 


ছেঁদো ছড়া 


হান করোংগা তানে করেংগা 
বকের মতন ধান করেংগা 
কেবল টিভি বান্‌ করেংগা 
শিটিংএ ঘ্যান ঘান্‌ করেংগা 
ভোট করোগা জোট করেংগা 
পরের পয়সা চোট করেংগা 
দলবাজি আর ঘৌঁট করেংগা। 
সুইস ব্যান্কে নোট কর়েংগা 
আজ কবেংগা কাল ফরেংগা 
দুই টাকা কেজি চাল করোংগা 
সার্টিফিকেট কাল করেংগা 
সব কৃ ইস্‌ সাল করেংগা। 
গাড়ি করেংগা বাড়ি করেংগা 
আবৈধ এক নারী করেংগা 
মন্তানি ম্যরানারি করেংগা। 
তার চেয়ে বাড়াবাড়ি করেংগা 
চোষ খীধানো স্কিম করেংগা 
আসলে ঘোড়ায় ডিম ফরেংগ্য! 





উৎস মানুষ __ জুন ২০৩৬ 





নেতার মী হওয়ার হল 


করছিল ঘ্যান ঘ্যান। 

নেতা লাচবে নাচাবে 
নেতা ফাঁচবে বাঁচাবে 
হা-পিত্যেশ অলেক্ষাতে 
দু মানুযক্তল। 

নেতা থাকেন যে পাঁচতলায় 
ভোটার থাকেন যে গাছতলায় 
ভোটের আগে কিন্তু তিনি 
বন্ধু গলায়-গলার 

নেতা অনা মানুষ হন 
নেতা বন মানুষ হল 
নেতা কিতলো ইলেকশন। 
অনেক দুঃখ সয়েছেল 
নেতা ন্ট হয়েছেন 
নেতা ঠাণ্ডা ঘরে থাকেন 
মানুষ জনের আন্লিকেশন 
আলমারিতে রাখেন। 
নেতা ভুলতে পাবেন সবই 
নেতার চোখ ধীধানো লবি 
নেতার দশটা টেজিফোন 
নেতাৰ মন্ত্রী হওয়ায় হন। 


স্বজনপোষণ 


াঁচখানা কাক তিনটে চড়াই দশবারোটা ফিতে 
ধরনা দিলো হঠাৎ সেদিন রাইটার্স বিপ্চি-এ 
কী হচ্ছে কী এই শহরের সতি করুপ দশাই 
বেরিয়ে আসুন কোথায় আছেন মুখামন্ত্রীৰশাই! 
নাকের ভেতর সর্ষের তেল দুমোয় পার্টি আপিস 
জানেন কী এই শহর থেকে শফুন কেন হাপিস? 
সাইবেরিয়ার হাসজাদারা চিড়িয়াখানায় কাদে 
পায়রাগুলোও হারিয়ে যাবে আর কট! দিন বাদে। 
পাখির জন্য কী করেছেন বলুন না কী শুনি? 
নইলে কিন্তু প্রেসের কাছে মুধখোল। একুনি। 
পাধপাখালির জজ্দুতিতে মেজাজটা খিটখিটে 
এই নিয়ে জোর মিটিং বসে আগিমুদ্ষিন স্ট্রিটে 
বিধানসভায় বিল এনেছি নিষিদ্ধ গাছকাটা 
বলতে বলতে মুখামনত্রী দিলেন ফ্ুত হঁটা। 
মানুষ পেল মালিট্রেক্স এবং শপিং মল 
লালবাড়িতে বিল্রোহী সুর তুলল পাখির দল। 
খাঁচার পাখি থাকবে বাঁচায় চিরকালের (শোষণ 
মুখামন্ত্ী মানুষ হলেই এমন স্বজ্জনপোষশ। 


আলুসেদ্ধ'ভাত ও সততা 


বরুণ ভট্টাচার্য 


হয়ত লক্ষ্য করে থাকাবেন, বহর বিশেত বা তারও কিছু 
আগে পাড়ার ছোটখাট মুদির দোকানে মালিকের বসার জায়গার ঠিক 
পেছনে মাথার ওপরে একটা কালো চৌকো কাঠের বোর্ড বুলত। তাতে 
সাদা গোটাগোটা অক্ষরে লেখা থাকত "সততাই মূলধন”। সং হবার 
পরামর্শ পাননি, অন্তত কিছুদিন আগেও, এমন মানুষ মেলা ডার। কি 
বাড়িতে বা স্থলে জ্যেঠাকাকারা মাস্টারমশাইবা ও অন্যান আতীযস্বজন, এক 
কথায় গুরুজনেরা, একটু গন্থীর গলায় সুযোগ পেলেই বলতেন 'সৎ হও 
বাছা", 'সৎ থাকার চেষ্টা কর Honesty is the ৮৩গ 70110 । আজকাল 
অবশ্য তেমনটা কমই শোনা যান । তবে একটু অনারকম কথাও শুনেছিলাম । 
পাড়ার এক পেঁচো মাতাল চিৎকার করে বলেছিল, ''আম়ি শালা হিনিমাম 
অসং"। হয়ত তার সততা নিয়ে শ্রশ্ন উঠেছিল। 

কথাটা হঠাৎ মনে এলো সাম্প্রতিক এক ঘটনা বুব কাছ থেকে ছেখে। 
আ্যাদ্দিনে অনেকেই হয়ত ভুলে গেছেন প্রদ্যোত পালের কথা। কিন্তু ঘটনাটা 
মনে করিয়ে দিলে ফেউ কেউ বলে উঠবেন, 'ও সেই ট্যাস্মি ড্রাইভার, যার 
কাগজে ছবি বেরিয়েছিলো;' এ বাজারে পরপর দুদিন বিভিন্ন খবরের 
কাগজে যার নাম বেঝোল। একদিন আবার হুবি ছাপলো। একি চান্রিখানি 
ব্যাপার! এক টিভি চ্যানেলে কিছু সময় তাকে দেখাও গেল, নানান শুশ্নের 
জবাব দিলেন প্রদোত পাল। এসকে সাধারণের মধো যা প্রতিক্রিয়া হবার 
হল। পাড়ায় আন্চা থেকে প্রাতঃশ্রমণকারীদের আলোচনায় উঠে এলেন 
প্রদ্যোত পাল। থাকেন শহরের উপকণ্ঠে বেলঘরিয়ার বিশ্বনাথ পল্লিতে, যীর 
সততা অনেকের শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছিল। থাকার জায়গা বলতে টালি 
ও দরমার এক তে ঘর __ কোনোমতে একটা চৌকি ঢোকানো হয়েছে। 
মাসে পাঁচশো টাকা করে ধরভাড়া দিয়ে তিন বন্ধু মিলে সেখানেই থাকেন। 
সারাদিন হাড়ভাঙ্কা খাটুনির পয়ে আর রান্নাবান্না করতে ইচ্ছে করে না। 
বেশির ভাগ দিল আলুসেন্ড-ভাত খেয়ে ওয়ে পড়েন তারা। ২২-২৩ বছর 
ধরে ট্যাক্সি চালিয়েই দিন চালাচ্ছেল বছর পঞ্চাশের এই মানুষটি। রোজগার 
বলতে ওটুঝুই। দেশের বাড়িতে সংসার। তাও চালান ওটুকু রোজগার 
থেকেই। যেয়ে পড়াগুলা করছে বটে, কিন্তু ১৯ বছরের ছেলে কারখানায় 
কাজে লেগেছে। এই যাঁর আর্থিক অবস্থা তার গ্রলোভনের ফাদে পা না দিয়ে 
সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করা এক অন্য মাত্রা পেয়ে যায়। 

২০ মার্চ ২০০৬ অন্যানা দিনের মত সকালে পাতাল রেলের যাত্রীদের 
শাট্ল সার্ভিস দিচ্ছিলেন চাদনি চক থেকে বি. বা. দী বাগ। তাতেই উঠে 
পড়েছিলেন [না অনেকের সঙ্গে অফেসযাত্রী এক মহিলা তিনি নামার সময় 
হাতব্যাগ্টি ফেলে যান প্রদ্যোতবাবুর ট্যাস্মির পিছনের সিটে। চালক ভাড়া 
নিয়ে যাত্রী নামিয়ে খালাস। ব্যাগটি কিন্তু পড়ে থাকে ঘন্ধাস্থানে। 


উত্তর কলকাতায় বঙ্গন্যর সাননে চালক শুন্যোতবাব ঘুগনি-পাউকটি 
ধাচ্ছিলেন। এক বৃদ্ধা টযাক্সিতে উঠে পিছনের সিটে ব্যাগটা লেখাতে পান। 
সেটি খুলে দেখা যায় টাকা, দুটি সোনার চুড়ি, এ ছাড়া চেকবষ্ট, এ টি এন 
কার্ড ইত্যাদি। ও বৃদ্ধাত্তে শাস্তব্যস্থানে লামিয়ে আব যাড়ী তোলেন লি 
্যেতবাবু। সোজ্ঞা নিউ মার্কেট থানা চলে ঘান! ব্যাগ সেখানেই ভমা 
চ্নে। 

এদিকে খোয়া-তাওয়া ব্যাগের খৌডে মহিলার দিশাহারা অবস্থা) 
সহকর্মীদের সাহাযো শ্রথষে একটি টাক্সিচালক সংগঠনেৰ দ্বুরে ফোন 
করেন, অন্য ফোনটি কবেন লালবাঙাবে প্টরাফিক কল্টরোল কমে।' ছোটটন 
সংশ্লিষ্ট থানায় (হেয়ার স্রীট) ডাইরি কবতে। এদিকে প্রন্যোত পাল নিউ 
মার্কেট থানা থেকে ফিবছ্ছেল গাড়ি নিয়ে চোখ ঘুরছে, ঘি মহিলার সঙ্গে 
একবার দৈবাৎ দেখা হয়ে যান্ত তো ব্যাগের হদিশ নিয়ে নেবেল। মলটা ছটফট 
করছে। আর ঠিক তখনই অস্ত ঘটনাচক্রে ধানানুখি মহিলাকে দেখতে পেয়ে 
যান। ছুটে যাল। সব খুলে বলেন। হাতে টান পেলেন মহিলা । শুদোতবাবু 
ওকে নিজের টান্সিতে তুলে নিয়ে গেলেন সোজা নিউ মার্কেট থানায় . চালক 
ও মহিলার কথা গুনে পুলিশ অফিসার হাতবাগটি তুলে নিলেন মহিলার 
হাতে। দেখে নিতে বললেন ব্যাগের মাধ হা ছিল সব ঠিকঠাক আছে কিনা। 
মহিলা 'সবই ঠিক আছে' বলে ব্যাগটি ফেরং নিয়ে নিলেন। যদিও আদল 
সতা তা নয়। শ'আড়াই টাকা ব্যাগে ছিল, সেটা দেখলেন নেই। কিন্তু 
(সেকথা পুলিশকে বললেন না, চেপে গোলে, পাছে শেষ পর্ন সং মানুষ 
প্রদোতবাধুব ঘাড়ে দোষ চাপে এই ভথে। এভাবেই মহিলা প্রথমিজ বিডদ্বনা 
কাটিয়ে চালককে সাধামত প্রলসো কবে অকৃষ্ঠ ফুতজতা জানিয়েছিলেন 
কথায় কথায় বেরিয়ে আসে, প্রগ্যোতবাবু শত বছর জুলাই মাসে হস্তমৃঙ্গাবান 
অলঙ্কার ফেরৎ দিয়ে ছেল এক বিদেশী যাত্রীর। চালক নিজেই ডেকে পান 
না ফেন বারবার তার ট্যাক্সিতে এমন হয়। 

সততার দৃষ্টান্ত স্থাপন করায় পুরষ্কার হযত পুলিশ বা প্রশামনের তরফ 
থেকে পাবেন প্রদোত পাল কিন্তু তাতে কে কি আমাদের সবার মলে যে 
প্রশ্ন _ টাকাটা বাগ থেকে কে সরালো __ তার উত্তব মিলবে? সততার 
জুন্যে। আর পুরস্কার ও প্রশংসাটুকু হাতে করে গ্রদ্যোতবাবুরা ফিরে যান 
নিজেদের এক চিলতে ডেবায় যেখানে অপেক্ষা করে থাকে আলুলেন্ধ-ভ্যত। 


সংবাদ সূত্র : আনন্দবাজার পত্রিকা 
২১ ও ২২ মার্চ, ২০০৬ 
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আমাদের চলার পথে এমন এমন গাঁট এসে পড়ে যে, কোন উপায়ে 
সেটা অতিক্রম করব বুঝে উঠতে পারি না। আপাতবিচারে 'বর্তব্যের 
মোই আসে না'- জাতীয় ঘটনা আমাদের, যাকে বলে, কিংকর্তব্যবিনূঢ়' 
করে দেয়। এই বিমূঢ়তাটির ব্যাটন চট্ট করে পাশের কোনও মানুষ, 
কোনও আক়্ীয বা পরিজ্ঞনের হাতে তুলে দেওয়াও যায় না ফুল, যত 
সুন্দরই হোক, ওকিয়ে গেলে ফেলে দিতে হয়, এটাই নিয়ম। কিন্তু যদি 
কেউ সেই গুকনো ফুলটা ফেলতে না পারে, সেই অপারগতার গ্লানি 
কিংবা গর্ব সে বোধাবে কাকে! কি করেই বা বোঝাবেঃ দোকানি যদি 
ভুলে একটা একশ টাঁফার নোট আপনাকে ফেরং দিয়ে দেয় এবং সেটি 
স্বাভাবিক রিষ্রেঙ্গে যখন আপনি দোকানিকে ফেরৎ দিতে যাবেন তখন 
যদি পাশ থেকে কোনিও প্রিয়জল আপনার হাতটা চেপে ধরে বাধা দেয়, 
তখন আপনার মানসিক অবস্থানটি আপনি উন্মুক্ত করবেন কোন 
উপায়ে? আর ব্যবহারিক বিচারে যদি আপনি টাকাটা ফেরৎ দেন, 
অপমানিত হবেন আপনার প্রিয়জন, যে-অপমানের জল বহুদূর গড়াতে 
পারে। আর যদি ফেরং না দিয়ে স্থান ত্যাগ করেন, তবে কার অপমান? 
আমি এক তএলোককে চিনতাম যিনি কোনও কারণে অফিসে যাওয়ার 
পথে বাসের ব৷ ট্রামের টিকিট কাটতে না পারলে, ফেরার সময় দুটো 
টিকিট কাটতেন। বাসের ভাড়ার ব্যাপারে অনেক অনেক দিন আগে আনি 
নিজেই বিছু বিপদে পড়েছিলাম । অবশ্য বিপদ না মনে করলে সেটা 
ছিল সম্পদ। যাত্রাপথের জন্য কত ভাড়া সেটা জিজ্ঞাসা করে ভ্রানার 
পর দশটাকার নোট এগিয়ে দিয়েছিলাম। আমার কাছে থাকা খুচরোতে 
ঠিক ঠিক ভাড়া দেওয়া সন্তব ছিল না। তখন খুচরোরও খুব আকাল । 
এই অবস্থায় কলডাকটার আমার কাছে কত খুচরো আছে জানতে চাইলে 
আমি পকেট উপুড় করে দেখালাম। তিনি সেই পয়সারই একটা টিকিট 
কেটে দিয়ে বললেন, ঠিক আছে! আমি বললাম, ঠিক নেই। বাসটা 
আপনার বা আমার কারোর ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। কম ভাড়ায় আমাকে 
নিয়ে যাওয়ার কোনও অধিকার আপনার লেই। আপনি ঠিক ভাড়া কেটে 
খুচরো পয়সা ফের দিস প্রচণ্ড তর্ক শুরু হয়ে গেল। বাসে একটি বাস্ীও 
পাইনি সেদিন যে আমার পক্ষে। কেউ কেউ এমন উপদেশও 
কনডাকটারকে দিয়েছিল যে, পাগলবে ছেড়ে দিন! কিন্তু, ঘটনাচক্র বা 
ইগো যে কারণেই হোক, সেদিন “পাগলটি' ছাড়ার পাত্র ছিল না। ফলে 
কনডাকটরকে হার মানতে হয়। পরবর্তী সময় বন্ধবার এই ঘটনাটা 
ভেবেছি, একটি তুচ্ছ বিষয় নিয়ে এতটা জল গড়িয়ে দেওয়া কি ঠিক 


হয়েছিল ? এখন এই বয়সে কি এমন আর করব? হাইপারটেনশনের 
চাবুকই আমায় শাসন করবে অবধারিতভাবে। গৌরচণ্রিকার পর দু'একটি 
শবিসন্বাদ' আপনাদের সমীপে স্থাপন করা যাক। 


এক 


সারা জীবনের সঞ্চয়ের খুদকুড়োর বিনিময়ে আপনি একটি বাসগৃহ 
নির্মাণের বাসন্য করেছেন। আপনি একজন সৎ, যুক্তিবাদী, ধর্ম এবং 
ঈশ্বরে অবিশ্বাসী মানুষ। সারাজীবন সখাত্রে এড়িয়ে গেছেন সেইসব 
এলাকা যেখানে দুনশ্বরী কাববারের নামগন্ধ আছে কিংবা যুক্তিহীনতার 
কোনও দুর্গন্ধ আছে। আপনার সঞ্তিত অর্থতাণ্ডারটি শতকরা একশ ভাগ 
ধবধবে সাদা। খুব পছন্দসই জমি এক টুকরো পেলেন আপনার সাধোর 
ধো। রেজিস্ট্রেশনের দিন ঠিক হয়ে গেল। ঠিক দু'দিন আগ আপনি 
ফোন পেলেন, দামের শতকরা তিরিশ ভাগ নগদে দিতে হবে, বাকিটা 
ব্যান্ত ড্রাফট; আপনার জু কুঁচকে উঠলো। এবার রেজিন্ট্রেশানের আগের 
রাতে দলিলের অনুলিপি হাতে পেলেন। পড়ে দেখলেন, সেই নগদ 
শতকরা তিরিশ ভাগের কোনও উ্লেখই নেই দলিলে । দাম লেখা আছে 
যেটা ড্রাফটে দিচ্ছেন সেটাই। তাহলে এতগুলো টাকা তো কালে৷ টাকা 
হয়ে যাচ্ছে?' আপনার এ প্রশ্নের নির্বিকল্প উত্তর পেলেন, 'যা ভাবেন! 
এটাই তো দন্তর!' এতদূর এগিয়ে এসে আপনি কি পিছিয়ে যাবেন? 
আপনি মনমরা হয়েও পরদিন কোর্টে গেলেন। পরিবারের সকলে খুশি। 
আপনি দু'কাঠা জমির মালিক হচ্ছেন। নথিভুক্ত হওয়ার আগে আপনার 
উকিল একটা হিসেব দাখিল করে টাকা চাইলেন। সেখানে কপি রাইটিং, 
স্ট্যাম্প পেপার ইত্যাদি ইত্যাদি সব লেখা আছে, সঙ্গে রেজিস্ট্রেশন 
চার্জও। শেষের অদ্ঘটা আপনি যা জানতেন, দাখিল করা শ্রন্ঘটা তার 
থেকে অনেক বেশি। প্রশ্ন করে জানতে পারলেন, রেজিস্ট্রেশনের শতকরা 
হিসাবে এটা দিতে হয় এ জলপানির মতন। এটাই দন্যুর। মানে এই ঘুষটা 
প্রায় আইনত গ্রাহ্য! আপনি তখন কী করবেন? ঘুষ লা দিয়ে 
রেজিস্ট্রেশন বন্ধ করে দেবেন? এরপর আপনি জানলেন, পরবর্তী প্রতি 
পদক্ষেপে ঘুষ দিতে হবে, ঘুষ দিতে হয়। আপনি এর মধো আর নাক 
গলাবেন না স্থির করে একজন কল্ট্রাকটরকে সব দায়িত্ব দিলেন স্কোয়ার 
ফুট হিসেবে। মিউটেশন থেকে গুরু করে বাড়িতে ঢোকার আগে পর্যন্ত 
সব তার দায়িত্ব। আপনি একভাবে নিশ্চিন্ত হলেন, যদিও আপনি ভানেন 
যে আপনি চোখে ঠুলি পরে নিয়েছেন। এরপর বাড়ির কাজ গুরুর দিন 
কনটান্টর আপনাকে সপরিবারে নিমন্ত্রণ করল। আপনি গিয়ে দেখলেন, 
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পূরুত ডেকে নারায়ণশিল! বসিয়ে ভিত পুলা হচ্ছে; আপনি আপত্তি 
করালেন। কনট্রাষ্টর বললেন, ভিত পুল্পা না হলে মিস্তিরা কাজ করবে 
না, এমনকি মুসলমান মিস্তিরাও লা। এবার আপনি কী করবেন কান্ত 
বন্ধ করবেন, না সময়ের পুকুরে দম বন্ধ কারে ডুব দোবেল * 


দুই 


আমরা আমাদের বন্ধু-প্রতিবেশী, এমনকি, অত্যন্ত নিকটভ্রলদের কতটুকু 
চিনি? তাদের সঙ্গে মেলামেশা করে মুগ্ধ হই, তারপর সে মুগ্ধতা অন্যের 
মাঝেও সংস্রামিত করতে চাই। এমনই একজ্ঞন একবার তার স্বরচিত 
কবিতায় আমাকে মুগ্ধ করে দিয়েছিল। অনেককে সামিল করেছিলাম 
কবিকে মুগ্ধকারী পাঠ শোনার জন্য৷ পরবর্তী সময়ে জেনেছিলাম 
কবিতাগুলির একটাও ওর নিজের লেখা নয়। 


কিন্তু সে কোনও বিখ্যাত মানুষ ছিল না। কিন্তু কোনও বিখ্যাত 
মানুষ__একজন জনবপ্তিষ্ঠ শিক্ষাবিদ, যিনি তার বিদেশী ডিগ্রির সুবাদে 
আ্যাকাডেমিশিয়ান হিসাবে সুপ্রতিষ্ঠিত, যিনি এ ডিগ্রির দৌলতে 
বিশ্ববিদ্যালয়ের চাকরিতে টপকে যান লন্ধপ্রতিষ্ঠ কোনও কবি- 


অধ্যাপককে, হিলি ও ডিগ্রির স্বাদে বিশলিদান্পেয়েন উপাচার্য হল এবং 
উচ্চশিক্ষা সংক্রান্ত প্রাতিষ্ঠানিক চলন ঈকৃতিও অর্ভন লেন, তিনি যদি 
ভাঙ্গি বঙ্গ প্রনাণিত হুল এবং নেশা যায় বঙ্গ বন্ধুর আগে দাধিলা কলা 
তার ডক্টরেট ডিগ্রিটি আসে তিনি অর্জন কারেন নি. শিক্ষিত সম্প্ন 
মানুবদের তিনি ঠকিয়োছেল, ঠকিয়ে কাজ হাসিল করেছেন (যদিও এ 
সম্পপঙ্ন মানুষেরা কোনো অজ্ঞাত বা বুত্ঞাত কারাপ কেন যে তার ডিগ্রির 
প্রতারিত নকল এবং আসলটি দেখতে চান নি তা ভানি না __ কা ছাড়ে 
হাড়ে জানি) তখন তার সম্পর্কে আপনার রানোভাব কি হবে অনুমান 
করা যায়। কিন্তু যদি (কোনও অনৃষ্ঠানে আপনাকে ডাকা হয় এবং 
আপনাকে বসতে বলা হয় আলোচা শিক্ষাবিদের পাশে, তখন আপনি 
কী করবেন? আগে ভানতে পারলে আপনি হয়তে; যাবেন না, কিন্তু যি 
অনুষ্ঠানে গিয়ে জ্ঞানতে পারেন? যদি এমনটা হয়, আপনার সন্তান ওনার 
বিষয় নিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছে এবং এই তথ্যটি এ শিক্ষাবিদের জ্ঞাত, 
তাহলেও ঝি নাম (ঘোষণার পর আপনি ওই বাক্তিটির পাশে বসালেন না? 

আজ এই পর্যস্তই। পরবর্তী সংখ্যায় আবার আসা বাধে 
আপনাদের সঙ্গে পথ চলার নানান কথা নিয়ে) 


77০ 


আশীষ লাহিড়ী 


এক 
বেহালা বনাম পটলডান্তা 


ার চাটুজ্েদের সেই থক-ওয়ালা বাড়ি আর নেই। উদীয়মান 
প্রগতি-প্রমোটার 'টারা পঞ্চ সেটিকে দেশের ও একা দশের উন্নতির 
স্বার্থে অধিগ্রহণ করেছেন। তার বদলে টেনিদা আর তার দলবলকে টিভি ও 
ক্যারম বোর্ড মহ এক 'কেলাব ঘর' বানিয়ে দিয়েছেন। 
তো সেই ‘গ্রেট গটল্াও রক্তবাঞ্জা ক্লাবে য় (নামটা টেনিদারই দেওয়া) 
সান্ধা আড্ডায় হালকা চালে চারমূর্তির কথাবার্তা চলছিল। অনেক বছর পর 
সবাই একত্র হয়েছে। কিন্তু টেনিদার মেঞ্জাছ বিগড়ে আছে। প্যালা 
ঝালমুড়ির বদলে কোন এক 'গুঁজিয়াওয়ালার' কী এক অখাদা প্যাকেট নিয়ে 
এসেছে, তারই একমুঠো মুবে দিয়েই টেনিদার আকেল গুড় ্ছ্যা, ছা. 
বাঙালির কালচারকে শেষে এইখানে এনে ফেললি তোরা! প্যালা বোঝাতে 
চাইল, এটা বিশ্বায়নের যুগ, এখন আর খবরের কাগজের ঠোস্তায় কবে কুঁচি- 
কুটি লাল-লাল লক্কা-ঠাস। ধনেপাতা-মাধা ঝালমুড়ি খেয়ে হুসহাস করে 
নাকের প্র চোখের জল ফেলে না কেউ। ওটা এটিকেই-বিরোধী। ক্যাবলা 
বরাবরই চালাকচতুর ছিল, এখন হোটেল ম্যানেজমেন্ট পড়ে আরো চৌকস 


হয়েছে। সে বললে, 'আক্তকাল কাস্টবার স্যাটিসফ্যাকশনটা খুব ইস্পটান্ট 
টেনিদা। আর ঘ মেইল ছিং আ্যাবাউট কাস্টমার সারটিস্ফাকেশান হচ্ছে স্মার্ট 
পাকেজিং।' 

েনিদা গর্জে উঠল. -সবাই আকাল বস্ড এন্যট হয়ে গেছে, নাঃ 

তিনমৃত্তি একসঙ্গে হো হো করে হেসে উঠল। হাবুল বলল (কেটারিং 
নানো-টেক্নলঙ্িতে পিএইচ ডি করার পর থেকে হাবুল ঢাকাই ত্যক্সেন্ট 
বদলে ফেলেছে). 'এম্মাট আবাড় ফি কথা টেনিদা? ত্যাফাসেন্ট বলাও, 
এখনও সময় আছে। ওষব অনিক্ষিত বাংলা আক্সেন্ট আকাল চালে লা। 
বাড়ির কাজের লোকও ওষব শুনে হাবে।' 

ক্যাবল সমর্থন করল। "রাইট । সেদিন বাব! বলছিল, এবার ইলেকৃশলে 
কি দিদিমণি সত্যিই দুচার শিস ভোট বেশি পাবে? আর গুনে মাহিরি, খর 
মুদ্ধতে মুছতে নন্দর মার সে কী হাসি। বলে, দাদু, ভোট কীগো? বলো 
হোটা আমাদের বস্তিতে সব্বাই এখন হেটি বলে। হেবতি শোনায় কিন্তু 
একেবারে রানি মুকাজির ডাইলগের মতো।' 

পাল! বলল, ঠিকই তো কলেছে। হোই তো আসল উচ্চারণ, কেন 
তাকে বাংলার ভোট বলা হবে? এই করেই তো বাতাবি গেল। এই দেখো 
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না, কথাটা আসলে চা. কিন্তু অশিক্ষিত বাঙালিরা বলবে চেয়ার । 
কাড়্ইয়ারফে বলবে কেরিরার। আফটার অল, জ্যাকুলেন্ট দিয়েই তো 
শিক্ষিত-শিক্ষিত যাচাই হয়।' 

খাড়ার মতো নাকের ডণাটা একবার চুলকে নিয়ে টেনিদা বলল. 
“তোপের মুশকিলটা হচ্ছে, সমন্তটা না জেনেই তোরা বাতেলা দিস। দু-চারটে 
ডিকশনারি ছেঁটে ওরকম খুচরো পণ্ডিতি সবাই দেখাতে পারে। ওয়ে গাধা, 
জ্যাফৃসেন্ট দিয়ে কখনও শিক্ষার বিচার হয়? সত্যিকারের শিক্ষার বলেদ হচ্ছে 
অভিজ্ঞতা, এটা তো মানবি। ৰল দিকি, গঙ্মাদা মারা যাওয়ার পর এ তদ্লাটে 
মাটিকে ম্যাক্সিদাম আযাপিয়ারেের রেকর্ডটা কার?' 

উত্তেজনায় হাবুলের আদি উচ্যারপ বেরিয়ে পড়ল : 'গঙ্গানা __ সেডা 
আবার কেডা? 

“লাস্ট আবোল তাবোল কবে পড়েছিস?' __ টেনিদার পালটা পরশ্থ। 

হাবুল মাথা চুলকোয়। ফ্যাবলা উদাস হয়ে টিভিতে আইশারিয়ার নাচ 
দেখতে থাকে। পালা গভীর মনোযোগে চশমা মোচছে। 

টেনিগার দ্বিতীয় কন : লাস্ট পোস্তা গেছিল কবে।' 

স্মার্ট ব্যাফলার হোটেল মানেজয়েন্টের ট্রেনিং এবার কান্ডে লাগল। যা 
করে ও বলল, 'গটি ইট! তুমি বে সিনিয়রের ননসেন্স রইম-এর কথা বলছ 
তো? পোস্তা আযান্ড গঙ্গারাম, এ কম্বিনেশন তো জা-জবাব!' 

টেনিগায় হয়ে যাওয়া মুখটা ভান্তে করে বন্ধ করে দিল প্যালা। 
পযুঝতে পেরেছ তো? রে সিনিয়র নানে হল সতান্তিৎ রারের বাধা সুকুমার 
রায়।' 

টেলিদা অসহায়ভাবে বলল, 'একটু আলুকাবলি আনবি, মাথাটা ঠা! 
করতাম" 

হাবুল আর থাকতে পারল না। 'টেনিদা, দিস ইচ্ত ট্যু মাচ! ঘভা 
বান্ধালিড়া, মানে যাদেড় ইংলিশ ত্যাকৃসেন্টটা ওকৃকে, যাড়া হাইজিন- 
ফন্শ্যাস, তাড়া এখন বাই বিটুইল জিম জ্যান্ড ফুচকা ঘোড়াফেড়া করে। 
কোন যুগে পড়ে আছো তুমি? ঝাটার কাঠি-ফোটানো আলুকাবকি-টাবলির 
মতো! আন-হাইজিনিক জিনিস এবার ছাড়ো, টেনিদা।' 

ফ্যাবলা দু হাত তুলে সনর্থন করল হাবুলকে। “টু বি জনেস্ট, ফুচকা 
এখন বাঞ্জালি বিরেবাড়ির মেজর ভেলিকেসি। পার্মিতার দিদির বিক্রের 
রিসেপ্শনে আই ম্যানেজ্ড দা শো। লাউনূজে ঢুকেই একটা লাভূলি ফুচকা 
কাউস্টার। আঃ, সে যে কী অপূর্ব দৃশ্য! পি হুমকি-বসানো, কুচকুচে কালো 
গোড়ালি-ঝুঁল পাঞ্জাবি আর ব্রাউন রঙের কৌচানো বাঝা-পাড়ের ঢাকাই 
শাড়ি -- সরি, ধুতি _ পরে ব্রাইট ইয়ং বেঙ্গলিরা যখন "আরে ইয়ার" 
বলতে বলতে ফুচকা খায় না, দেখলে তোমার চোখে জল এসে যাবে, মনে 
হবে প্যারিসে এসেছো।' 

হাবুল বলল, 'হোয়াই প্যারিস, এত জায়গা থাকতে 

‘জানিস না. এখন ফুচকা ইজ এ মাস্ট ইন আন ইভনিং ইল প্যারিঙ্গ।' 

টনি রাগ সামলানোর জনা এতক্ষণ প্রাপারাম করছিল। এবার শান্ত 
গলায় বলল, 'শর্ষিলা ঠাকুর শাস্বী কাপুর।' 


হাবুলের গলায় ভ€সনা ঝরে পড়ে “টেনিদা, প্লিজ, প্লিজ, এটা 
বিশ্বায়নের যুশ। উচ্চাড়াটা ঠাকুড় নয়, টেগোজড়। আড় কাপ নয়. 
কপুউড়। আকৃসে্টটা পৃ-এড ওপড় ঠেসে দেবে। আমানের ট্রেদিঙের সময় 
প্রোফেসড লুঙ্গিওয়ালা বাঙালিদের এই ডন্টি হিন্দি আযাক্ষেন্ট নিয়ে খুব 
আকুশেপ কড়ছিলেন।' 

"কী করছিলেন?” প্যালার শ্রশ্ন। 

'আক্শেপ, আহৃপেপ। অশিক্শিত বাস্তালিড়া যাকে আক্ষেপ বলে। তুই 
ভেবে দেখ পালা, অল ইন্ডিয়া লেভেলে অন্তযাকৃশরী বেলা হচ্ছে, আর 
সেখানে মিড্নাপুড় না বাড়া, কোথাকাড় একটা গোঁয়ো ছেলে কিনা জেদ 
করে ঠার অন্তাক্খোরি প্রোনাউদ্স করে খেল। সিম্প্লি হড়িব্ল! আমাড় 
টকাটা মাইরি হেঁট হয়ে গেল।' 

পালা লুকিয়ে একটু চোক গিলে নিল, কারণ ও যে এখনো 
অস্ত্যাকখোৱিই বলে। 

হাবুল বল, 'অবশ্য এখন অবস্থাটা একটু ইন্প্রুভ করছে। যাঙালিবা 
এখন অনেক সিভিলাইজ্্ড হচ্ছে। যেমন ধরো, আজকাল আর কেউ "কেন 
না" বলে না, ধলে 'কেন কি'। অব্ভিয়াস্লি, এটা হিন্দি কিউ কী'-র 
বেঙ্গলি ভার্সান। লুঙ্গিওয়ালাজ্ী এটার খুব প্রশংসা করছিলেন।' 

ফ্যাবলার কী যেন মনে পড়ল। "বাট, টেনিদা, তুনি গঙ্গারাম, পোত্তা 
এইসব নিয়ে কী একটা বলতে যাচ্ছিলে না?' 

স্যাচ্ছিলাষ তো, কিন্তু তোমাদের পণ্ডিতির ঠেলায় বলতে পারছি কই 
এবার মন দিয়ে শোন। কল দেখি, গঙ্গারামদা কবার ম্যাট্রিক দিয়েছিল?" 

ক্যবলা এভার রেডি। 'উনিশ বার। হি রিটায়ার্ড হার্ট আটার দা 
নাইন্টীনথ আটেম্পট।' 

“আবার ইংরিজিতে উত্তর দিচ্ছিস?" 

“হা দিচ্ছি) কেন কি, শ্রেষ্ঠ বাঙালিরা তাই দেয়। তুমি কোনো দিন 
দাদাকে টিভিতে বাংলা প্রশ্নের উত্তরে বাংলা বলতে গুনেছে৷?' 

“তোর আবার দাদা কবে থেকে গাল 

“আমার কেন, গোটা ধাস্তালি জাতির দাদা, সৌরভ গ্যঙ্গুলি।' 

“আহা, ও বেচারিকে টেনে আনছিস কেন। ও ধর্মতীরু লোক, 
ছোটবেলা থেকে বেহালায় মানুষ হয়েছে, তার ওপর বাঙালি ৫ড়িষি- 
শিল্পীকে বিয়ে করেছে, ও কী করে বাংলো বলবে? ও যদি ধর অক্পফোর্ডে বা 
হাডার্ডে থাকত, নিগেনপক্ষে কোপেনহেগেনে জীবন কাটাত, কোনও ডেনিশ 
মহিলাকে বিয়ে করত, তাহলে দেখতিস বিদ্যাপতির কবিতা কিংো চর্যাপদ 
নিযে বাংলা লেক্চার দিত।' 

প্যালা হঠাৎ ক্ষেপে গেলা 'এর নাম হচ্ছে পক্ষ _- আই মীন, 
পক্শপাতিত ৷ ক্যাবল ইংরিজি বললে দোষ, আর সৌরভ বললে সাতখুন 
মাপ? কেন? ক্যাবলা বেহাজায় ন! ভঙ্গের পটলডাঙায় ভত্মেছে বলে? আজ 
এ পটলাইট, আই শ্রেটেস্টা' 

হাবুল বললে, 'বাই হো, তোমাড় আবল গল্পটা বলো, টেনিদা।' 





উৎস মানুষ -- জুন ২০০৬ 


দুই 
'এশ্মাট ক্রিকেট সাবোদিকতা’ 
টেনিদা শুরু করঙ্গ। 

শঙ্গারামণা আমার একরফাম নানাতো দাদা হত। ছোট বয়াসে ও-ই ছিল 
আমার রোল মডেল কিন্তু এমনই পাল, আমি আটেবো বারের পথ যেবার 
ম্যাট্রিক বসব বলে তৈরি হচ্ছি, ঠিক সেবারই পরীক্ষা থেকে ইংরিজি উঠে 
গেল । সেই দূঃখে আমি আর পরীক্ষায় বসলানই লা। শুতোকবারই ইংরিজিতে 
ফেল করে করে আমার মধ্যে বেশ একটা লহিদ-শহিদ ভাব এসে নিল্েছিল। 
খন দেখলাম, ওরা ইংরিজিতে ফেল করার আর কোনও স্কোপই রাখল 
না, তখন মনে হুল তাহালে কী লাভ এত কষ্ট করে পরীক্ষায় বলে: তখন 
আমি ঠিক করলাম, টিভিতে ঘোষক হয়ে যাব। কিন্তু বয়সের জনা আটকে 
গেলাম। তারপর একদিন খাহা সিনেমায় নুন শোয়ে তেল মালিশ বুট 
পালিশ দেখছি, এমন সময বুকের মধ্যে কার বেন ডাক শুনলাম, ভয় কীরে 
পাগল, আমি তো আছি। ঘোরের মাধো বেরিয়ে এ্সাম। সোজা ঢুকে পড়লান 
এক খবরের কাগন্ডের আপিসের স্পোর্টস ডেঙ্ছে। গুরুর কৃপায় কেউ 
আটকাল না। গিয়ে সটান পটলভাপ্তার কারক বোসের রেফাবেক্স দিলাম। 
কী খাতির মাইরি! সেই থেকে আমি ওর কাগজের চি ফ্রিকেট 
করেস্পন্ডে্ট। 

প্রথম থেকেই ওরা একটা শর্ত দিয়েছিল। সোডা বাংলায় কিছু লেখা 
চলবে লা। ধর, তুই লিখনি, সোবার্স বাউন্ডারি মোরেই বেশির ভাগ রান 
তোলেন। এ চলবে না। তোকে লিখতে হবে, সোবার্সের ব্যাটের মাঝখান 
থেকে ঠিকরে বেরিয়ে বল যতবার সবুজ কার্পেটের বুকে শিহরণ জাগিয়ে 
তীর বেগে সীমানার দিকে ছুটে গেছে, ত্যর সিহেভাগই বাউন্ডারির দড়ি 
ঢপৃকেছে। সিংহভাগ মানে বুঝলি তো? লায়ন্স শেয়ার। আমাদের ইস্কুলের 
ইংরিজ্জি স্যার ননীবাবু বুঝিয়েছিলেন, ওর মানে হল সবচেয়ে বড় হিস্যা। 
মনে কর, লিহেরা সপরিবারে একটা বাইসন মেরেছে। এবার তার মাংস 
যখন ভাগাজাগি হবে তখল সবচেয়ে বড় হিস্যাটা পাবে দলের গোছা 
সিহেটা। এটা হল সিংহভাগ । কিন্তু বাংল। সাংবাদিকতায় ওর অনা মানে। 
"সিংহভাগ সংবাক সিংহই পেটের অসুখে ভোগে -_ এবকছ বাংলা তুই 
আখচার পাবি। এটা আমিই চাল কবি। 

তো এইরকম করে শ্রেফ অভিভ্রতা আর সদ্গরুর কৃপায় আমি বাংলা 
ক্রিকেট সাংবাদিকতায় একটা, যাকে বলে এস্ট্যাার্ড সেট করে দিলাম। 
এখন আমার কত শিষ্য-প্রশিয্য। এম্মাট ক্রিকেট সাংবাদিকদের সিংহভাগই 
আমার চেলা। দু এফটা নমুনা দিলেই বুঝবি। একটা হেডলাইন : 'তারুদ্যের 
গর্জন তুলে ফাটকা জিতলেন চ্যাপেল'। ভারুণোর সিংহে-গর্জন যদি বা 
কখনো শুনে থাকিস, ‘স্রোণাচার্যচের হেগা লড়াই বাপের জন্মে দেখেছিস 
কখনও? এখন দেখতে পাবি। তার পর দেখ : 'কাদের রেকর্ড? না 
তরকষোগ্যভাবে বিশ্বের সর্বকালের সেরা টিম সেই লয়েডের ওয়েস্ট 
হইতিজ্ৈর।' ঘাকড়াসনি, 'তর্কযোগাভাবে" মানে হল আর্পুরেব্লি। ইংরিজিটা 
জানলেই যাংলা ম্বানেটা একেবারে সহজ. তাই না? কিংবা দেখ, 'প্রথম বল 
থেকেই তীয় কাছে আবার থাকে বোলারের রক্ত দর্শন করুন।' মানে. 
পিটিয়ে খেলুন। অথবা আর এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে : 'হি-্যান সুলত 


শ্যকিনওয়া যথেষ্ট মেটানো নেই ৫৫ বলে ধোনির ৩৮ রানে।' ক 
অবিভিন্যাল বাংলা কনস্ট্রাকশন বল দিকিনি। কিংবা ধর : 'অহেস্ত ধোনির 
কাছ থেকে অন্য রকম ব্যাটিং ভঙ্গিমা অবশ্য এদিনই বার করে ছাড়লেন 
অক্টরেলীয়।' কী চমৎকার! 'তুষ্টেলীর'-র বদলে 'চাপেল' হা 'কোচ' লিখলে 
বাক্যটা হয়তো বাংলা হত, কিন্তু ড্রিকেট-সাংবাদিকতা হত কি, এ্রারাট হত 
কি? সবথেকে বড় কথা হঙ্গ, এগুলো। কিন্তু অনুবা নয়, সরাসরি বাংলাতেই 
লেখা, হানে এটাই এখন বাঙালির অস্তুরের ভাষা । এটাই এশ্যটিনেস। তোকে 
বুঝতে দেবে না. ইংরিভি পড়ছিস, ন) বাংলা । এই এস্মাটিনেসটাই ভিকেট- 
সাংবাদিকতায় জানার এস্পেশাল অললন, মানে কষ্টরিবিউশন ; 

আমাদের ইস্কুলের সেই ঠাধফাটা হয়লা পাস্তাহী পর! কানোরটুলি 
আযাকসেন্টের লনীবাবু অবশ্য বলতেন, 'বাংল। ক্ষিষাবে বাংলা ইডিযানে, 
ইংরিজি লিখবে ইংরিভি ইুভিয়নে। দুটো ভাষাকে গুলিয়ে ফেলার মালে হচ্ছে, 
দুষটার কোনওটাই তুরি শেখোনি। 'হোট হা বাধে লা, তা তথ আল পাতা 
_ এর ইংরিডি আমি কবেছিলান “বাদার তাজনট কুক আট অল, নট টু 
শ্পিক অব হট অর স্টেল।' এর ডালো দাড়া বয়াসে আমাকে ক্লাসে বাষ্টাকে 
নীল ডাউন করিয়ে বেখেছিলেন লী স্যার। 6, সে কী অপমান 'পেলিয়ে 
বৃদ্দাবল দেখানো'র ইংরিফি করেছিলান হিট হ- শান্ত শো বন্দালন।' 
তর্কযোগ্যভাবে এটা কিন্তু ভুঙ্গ অনুবান নয়। আমলে তখন থেকেই আমাক 
ওস্মাট বাংলা লেখরে দিকে একটা অন্য কোক ছিল' ভাযেবোবান ফেল 
করার অভিভ্ঞতা থেকে আমি তখনই বুঝেছিলাদ, ইসব বাফ-ডো্টও বালে 
ছস্কুলের ধূতি-পাঞ্জাবি পরা, প্রতিক্রিয়াশীল গোদ৷ জ্যাত্সেন্টের ইংবিডডি 
মাস্টারদের দিন শেষ 'ফ্রিনটফের অপেক্ষাকৃত বৃদ্ধ ইংল্যার্ডেল মতো 
করুণ অবস্থা তাদের 

আন্ত আছি ভয়ী। আদ্র নলীবাবুদের ওপর প্রতিশোধ নিতে পেরেছি। 
আজ আমার 'শো বৃন্বাবন'-স্টাইলটাই বাংলা ক্রিকেট-সাংবাদিকতাব মানা 
স্টাইল। নইলে 'চ্যাপেলের দ্বিতীয় ঘোড়া ছিলেন রমেশ পওয়ার' কিংবা 
“আছে কামাস আগে শ্রীলঙ্কা সিরিজে পার্থক্য গড়ে দেওয়া শ্রফ স্পিনারের 
সাড়ে আপাতত নিশ্বাস ফেলানো হচ্ছে রমেশ পওঘারকে__এইবকম 
রোমহর্ষক বৈপ্লবিক সব বাকা দিনের পর দিন ছাপার অ্রক্ষারে বাংলায় 
বেরোচ্ছে কী করে? এককালের পেটিবোগা বাঙালির হজনশক্তিও কত 
বেড়েছে ভাব। 

এই বাংলাটার নাম দিয়েছি এস্মাট বাংলা । এই নামে সফটওয়ার বের 
করে পেটেন্ট নেওয়া যায কিনা ভাবছি। 

তোরা হাসলে কী হবে, এ্মাট কথাটার ওপর হামার একট বিশেষ 
টান আছে। "্রনঅরগ্য' সিনেমার সেই ভায়ালগটা মনে আছে তো? সেই 
যেখানে যৌলকন্বিণী মেয়ের গুণপনাব্যাব্যা করতে গিয়ে শ্াহাদে আটবানা 
মা পদ্থাদেহী চোখ নাচিয়ে অপেক্ষমান পরবর্তী খচ্দের রবি ঘোষাকে 
বলেছিলেন, 'মেয়ে জামার আযাজে এশ্মাটি হয়েছে না? 

আজকাল আমরা বাঙালিরা সকলেই এরকম এস্মাট হয়ে গেছি। দেখে 
কান আর চোষ জুড়িয়ে বায়, মাইরি। 


[ক্রিকেট সাক্তাত্ত উদ্ভৃতিগুলির ভুনা স্রষ্টা : আনন্দবাজার পতিক্য, 
শনিবার, ১ এপ্রিল, ২০০৩] 
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সংবাদে ভ্রান্তি ঃ আইনস্টাইনের ভুল"! 


যুগলকাত্তি রায় 


১৯০০-০১ সালে প্রযাঙ্কের কোয়ান্টম তন্তের মধো দিয়ে নব৷ 
পদার্থবিজ্ঞানের সূচনা হল। আইনস্টাইনের ১৯০৫ সালের বিশেষ 
আপেক্ষিকতাবাদ তর সনাতন পদার্থবিজ্ঞানের কতকগুলি য়ৌল ধারণাকে 
বদলে দিল; শুধু তাই নয়. যানুষের মলনজ্কগতেও একটা বৈশ্বিক পরিবর্তন 
ঘটল। আইনস্টাইনের ১৯০৫ সালের এই তন্তের মূল কথা সত্যন্মনাথ 
বসুর কথাতেই শোনা যাক। বাংলা ১৩৪২ সালে 'পরিচয়'-এর শ্রাবণ 
সংখ্যায় তিনি "হাইনস্টাইল' শীর্ষক নিবন্ধে শুরুতেই লিখছেন 

“তিরিশ বছর আগে আইনস্টাইন যে প্রবঙ্ধে আপেক্ষিকতাবাদের 
সুচনা করেন, তাহা পদাথবিজ্ঞালে নূতন যুগের সৃচন। করিয়াছে ভড়গ্রগতের 
ঘটনা-সমূহের বিবৃতি ও উহাদের কার্যকারগের সম্বন্ধ নির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক 
যে দেশ ও কালরূপ শ্রক্ষেপভূমির পরিকল্পনা করেন, তাহা বে দর্শক 
নিরপেক্ষ নয়, দার গতির সহিত তাহার পরিকল্পিত দেশ-কাল-বর্মের যে 
নিকট ও নিত্য সম্পর্ক আছে, ইহাই এই নৃতন মতবাদের প্রধান কথা। এই 
তন দার্শনিকের কাছে খুব নূতন না ঠেকিলেও ইহাকে স্বীকার করিয়াও যে 
পদাথবিজ্ঞান সন্ত হইতে পারে, এই সত্য একেবারে অনায়াসবোধ কিংবা 
স্বতঃসিদ্ধ নয়। ফলত; আইনস্টাইনের পূর্বে কোন বৈজ্ঞানিকই ইহা সম্ভব 
বলিয়া ভাবেন নাই।” স্থান-কাল-ভর' (9%০০-10-8185৩)-এর চরম 
বা পরম (4৮5০10৫) সংজ্ঞা বলে যে কিছু থাকতে পারে না এবং এখানেই 
যে নিউটনীয় বলবিদ্যার সঙ্গে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের পার্থকা, 
তা সনাতন পদারথবিজ্ঞানীদের অনেকেই ঠিক বেনে নিতে পারেন নি। দৈর্ঘ্য 
সময়-ভর-এর বোধ ও পরিমাপ নির্ভর করে দর্শকের গতি বা বেগের উপর 
এবং সর্বোপরি আলোর বেশ সর্বাধিক এবং ষ্টার কোনো অবস্থানেই তার 
পরিবর্তন হয় না-__এ ধরনের সব সিদ্ধান্ত বিজ্ঞানের শিক্ষক, ছাত্র হাঠী 
তো বরে, বিজ্ঞানীদের পক্ষেও মেলে নিতে অসুবিধে হচ্ছিল। এসব কথা 
ভাবতে ভাবতেই একটা মন্ডার কথা যনে পড়ে গেল। চবিশ বছর আগের 
এক ব্যান্ককীর কথা। 

বিজ্ঞান ও ধ্রযুক্তি' ফিচার পৃষ্ঠার দায়িত্ব নেওয়ার সূয়ে তখন আমি 
'াস্তকাল'-এর সঙ্গে যুক্ত আছি। গৌরবাবু__যানে, গৌরকিশোর ঘোষ 
তখন সম্পাদক। ১৯৮২- ২৯শে মে শুক্রবার গৌরব্যবু যতদূর মলে 
পড়ে ১৫/২০ পৃষ্ঠার একটি ছাপানো বই হাতে দিয়ে বললেন, কাল ৩ 
ব্যাপারে প্রেস কনফারেল আছে, যেও।' বইটি হাতে নিয়ে বুঝলাম 
আইনস্টাইনের বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ নিয়ে লেষা। বইটি, বরং বলা ভাল 
পুস্তিকাটি, এখন কাছে নেই. নইলে তার নাম বলতে পারতাম। তখন 
ভাবিও নি এসব নিয়ে কোনোদিন কিছু লিখবো। যাইহোক, সেদিন বাড়ি 
ঘিরে পুত্তিকাটি উপ্টে দেখি, লেখক আইনস্টাইনকে পুরোপুরি নস্যাৎ করে 
বলেছেন, আইনস্টাইন তার কিছু মনগড়া ভাবনা মানুষের উপর চালিয়ে 
দিয়েছেন-_এই 'অপরাধে' আইনস্টাইনকে শুধু শয়তান বলতে বাকি 


রেখেছেল। বিদেশের কিছু লামকরা বৈজ্ঞানিক সংস্থাকে __ এর মধ রয়্যাল 
সোসাইটিও আছে_ভদ্রলোক তার বক্তব্য পাঠানোর পর তারা যথারীতি 
থরান্তিস্বীকার করে জানিয়েছেন, ""..বিষয়টি ঘথাযোগা জায়গায় পাঠানো 
হচ্ছে৷" এরপর তারা আর কোনো কিন্তু না জানানোয় লেখক একদিকে 
ভাদের যেমন গালাগালি করেছেন, অপরদিকে তাদের এই নীরবতাকে এই 
বলে ব্যাখ্যা দিচ্ছেন যে. তার বক্তব্যের বিরোধিতা ফয়ার মতে৷ নিশ্চয় কিছু 
নেই। বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকার সুযাদে 
মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষা ও সেই সংক্রান্ত গাণিতিক দিকগুলি দেখতে 
শিয়ে দেখি "আপেক্ষিক বেগ' সম্পর্কে ভদ্রলোকের ধারণাটাই গোলমেলে। 
পরের দিন গৌরবাবুকে গিয়ে জিজ্মেস করি এরকম অবস্থায় সাংবাদিক 
সম্মেলনে যাওয়ার আদৌ দরকার আছে কিনা। বিষয়ের গতীরে না গিয়ে, 
(সেরকম অনুশীলন না করে বড় আবিষ্কারের দাবি করার রেওয়াঙ্। তখন 


বেশ শুরু হয়েছিল। 'ফ্যারাডে-রহীন্ত্রলাথের কি ডিগ্রি ছিল? আমারও সেরকম 


ডিত্র নেই। তা বলে কি বড় আবিষ্কার করতে পারি না'? এ ধরনের 
আন্মক্লাঘা নিয়ে আমরা অনেক ভূগি। 

যাইহোক, গৌরবাবুর কথায় সেদিন শনিবার, ৩০শে মে (১৯৮২) 
বিকেলে ময়দানে শ্রেস ক্লাবে যাই। সংবাদপত্রে বিজ্ঞানের বিষয়কে বিশেষ 
গুরুত্ব দেওয়ার একটা বড় ঝোক ছিল গৌরব্যবুর__তা সে তীয় বিন্রানই 
হোক, বা প্রযুক্তিই হোক। কেউ কিছু করার চেষ্টা করলে তাদের উৎসাহ 
দিতেন। তত্ত্বীয় বিজ্ঞানের উপর সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া আমার 
সেই শ্রথম। ভাবলাম, বিষয়টি সম্পর্কে নিজের কী জ্ঞানা আছে না আছে 
সেটা কথা নয়, নিজের ভূমিকাটা একছন সাংবাদিকের-__সে দেখবে বিধয়টি 
যথাযথ ফোরামে, যেন, কোনো গবেধণাপত্রে, কোনো বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে 
আলোচিত হয়েছে কিনা এবং সংশলষ্ট বিজ্ঞানীরা সেখানে কী বলছেন সেটাই 
তুলে ধরা__কফেননা, কোনো গবেষণার যথার্থতা যাচাই করার কাজ 
সাংবাদিকের তথা সংবাদমাধ্যমের নয়। প্রেস ক্লাবে গিয়ে দেখি এ ব্যান্ধকনী 
ছাড়াও, যতদূর মনে গড়ে, সেখানে আছেন ফর্সফাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত 
গলিতের প্রাক্তন লেকচারার উম্নারঞ্জন বর্মন এবং শিবপুর বি ই. কলেডের 
গণিতের অধ্যাপক হপনকুমার বর্মনি। সাবোদিক হিসেবে আমার সঙ্গে আরও 
চারজন ছিলেন। 

শুরুতেই ভদ্রলোক নানা কথায় জানালেন মাইকেলসন-মর্লের পরীক্ষার 
ফলের সঙ্গে নিউটনীয় বলবিদ্যার কোনো অসঙ্গতি নেই, আইনস্টাইন শুধু 
শুধু কতকগুলো মনগড়া কথা মানুষের উপর চাপিয়ে নিজে কৃতিত্ব নিয়েছেন। 
এ ব্যাপারে আলোচনা করার ক্ষেত্র এটা নয়। তবে, এটুকু বলা হায়, 
আলোর বেগ যে পর্যবেক্ষক-নির্ভর নয় তা এই পরীক্ষাতেই রানা গেল। 
বিজ্ঞানীমহল এতে হততম্ব হয়ে গেছিলেন। নিউটনের পর প্রায় ২০০ বছর 
ধরে যে সাত্রিক মডেলে সব কিছু ব্যাথা দেওয়া হচ্ছিল এক্ষেত্রে তা করা 
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গেল না। ভদ্রলোক এও বললেন, তিনি তার বন্তবা বহু বিজ্ঞানী ও 
বৈজ্ঞানিক সাস্থাকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কেউ তা গ্রহণ করেন নি। প্রৃহণ 
করেন নি কেন? ভদ্রলোকের বাধ্যা__াদের সে সাহস বা বুদ্ধি নেই যে 
আইনস্টাইনকে ভুল বলেন। 

ভদ্রলোকের বলা শেষ হলে বিশেষজ্ঞ হিসেবে অধ্যাপক উমারগ্রন 
বর্মন ও অধ্যাপক স্বপনকুমার বর্মনকে এ ব্যাপারে তাদের মতামত জানাতে 
বললে দুজনেই বলেন, ভদ্রলোক তাদের কাছে অনেকবার গেছেন, সৌজনোর 
খাতিরে তারা এসেছেন। তারা দুজনেই দুটি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের গণিতের 
অধ্যাপক। তাদের মতামতের একটা গুরুর আছে একথা স্মরণ করিয়ে দিলে 
উমারঞ্জনবাবু বলেন তিনি ভদ্রলোকের লেখা পুস্তিকাটি পড়েনই নি এবং 
বিজ্ঞানীরা যখন তার বন্তবয গ্রহণ করেন নি তখন উনি পুনর্ভাবনা করলেই 
পারেন, আর হ্বপনবাবু জানান তিনি বক্তার বক্তব্যের সঙ্গে একমত নন। 
সাংবাদিক সম্মেলন এখানেই শেষ হয়। ঠিক এর আগে একটি হশ্নের উত্তরে 
উমারপ্তনবাবু বলেন, সাংবাদিক সম্মেলনে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হয় 
না। 

শৌরবাবুকে এসে রিপোর্ট দিলে বার্তা সম্পাদকের হাত ঘুরে সেটি 
২রা জুনের (১৯৮২) আজকাল-এ 'আইনস্টাইন আপেক্ষিকতাবাদ 
কলসনামাত্র'_এই শিরোনামে প্রকাশিত হয়। মুদ্ণপ্রমাদ ছাড়াও শিরোনামটি 
যে পাঠকদের ভুল তথ্য পরিবেশন করে সেটা কিন্তু রয়েই গেল : 


৩০ মে শনিবার বিকেলে কলকাতা প্রেস ক্লাবে রিজার্ভ 
ব্যাঙ্ক, ইন্ডিয়ার জনৈক করম হ্রাদেবব্রত ঘোষ বলেন, মাইকেলসন 
মর্লির পরীক্ষার ফলের সঙ্গে নিউটনীয় বলবিদ্যার কোন 
অসঙ্গতি নেই এবং আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদ একটি কল্না 


নাত্র। শ্রীঘোষ  ভানান যে, তিনি দেশ বিদেশের কয়েকজন 
তা গ্রহণ কং এ প্রসঙ্গে তিনি তার লেখা একটি ইরোজী 
বই সকলকে দেখান। 

উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন মৌলানা আজাদ কলেজের 
প্রাক্তন অধ্যক্ষ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণি 
প্রাক্তন লেকচারার শ্রীউমারঞ্জন বর্মন। এ বিষয়ে তার 








নি। তবে 








আমাদের এই প্রতিবেদন জনৈক বাযান্ধতনীকে ছেট করার ডনা নয়। 
কিন্তু বৈজ্ঞানিক গবেষণা করবো এবং তার কৃতিব্ের দাবি করবো, অথচ 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিটা মানবো না এটা কেমন কথা? দুঃখের কথা, একডন 
সাধারণ ব্যান্ধকরী শুধু নন, সহ, চটটুল রাস্তায় বিখ্যাত হওয়ার এই লোভ 
অনেক বিজ্ঞানীকেও পেয়ে বসেছে। একসময় সংবাদপান্রের সঙ্গে যুক্ত থাকার 
সুবাদে এরকম কিছু অভিজ্ঞতার স্মৃতি এখনও আছে। ভার এখন তো 
বৈদ্যুতিন মাধামের ছয়লাপ। আবিদ্ধারেরও ছড়াছড়ি_ অবশাই কোনোরকম 
সুনির্দিষ্ট পদ্ধতির তোয়াক্কা না করেই। সেসব কথায় সম্ভব হলে পরে আসা 
যাবে। 





রান্নাকরা মুরগীর মাসে বা ডিম খেলে কি বার্ড সু 
সক্রেমণের বিপদ আছে? 


বার্ড ফু আক্রান্ত পোলট্রিদাত সানী খেলে তা থেকে মানুষের রোগাক্রান্ত হবার ভয় আছে কিনা এই প্রশ্ন সবার মনেই আজকাল উঁকি নারছে। এর সুস্পষ্ট উত্তর 
জানাটা তাই জরুরি। যুক্তরাজোর মেডিক্যাল রিসার্চ কাউন্সিল ১11২0 -এর প্রধান কলিন ব্লাকমোর জানিয়েছেন যে এ নিয়ে হবানুষের ভয় পাবার কোনো কারণ 
নেই । রান্নাক। পোলাট্রির খাবার খেয়ে এই রোগ ছড়াবার কোনো নিদর্শন নেই (There 51০ evidence of transmission to people by cating cooked cpEN 
০1 ০০৫৮০৭) বিবিসি'র রেডিওতে তিনি একথা পরিষ্কার ভাষায় জানিয়েছেন। রসিকতা করে এটা জানাতেও ভোলেননি যে : খাবার থেকে এ রোগে আফ্রাস্থ 
হবার সম্ভাবনা তার ক্ষেত্রেই উঠবে যে রোগাক্রান্ত রাজহাসের তাভারক্ত পান করতে জভান্ত। কিন্তু, এ সত্তেও কৃ তর্কে নেমেছেন অনেকে। তারা বলছেন, 
এখনো এমনটি ঘটেনি বটে - তবে ভবিষতেও যে এটা ঘটবে না সে গ্যারান্টি কি বিজ্ঞান দিতে পারে? 

না, তারিক দিক থেকে, দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে, বিজ্ঞান তা করতে পারে না। এবং এরকম চরমপন্থী অবস্থান নিয়ে কোণঠাসা করতে চাইলে বিজ্ঞানীকে মুখে 
কুলুপ এটে থাকতে হয়, কোনো কিছুতেই কোনো সিদ্ধান্তে আসা বায় না। 

সমস্যা একটা আছে, তবে তা অন্য কারণে। রানা করা৷ ও কীচা মাসে বা ডিমের তফাৎটা ভূললে চলবে না। মাংসে ও ভিষে এই ভাইরাসের উপস্থিতি পাওয়া 
গেছে, শুধু তাই নয়, তা থেকে পশুদের মহ সক্রেমণ ঘটতেও দেখা গেছে। বাঘ, বিড়াল, এর দুটি বড় উদাহরণ। 

সাক্রামিত পাখিটি নিয়ে যে নাড়াঘাটা করবে, যে তাকে কোতল করবে, যে তার মাসে রান করবে তাদের ক্ষেত্রে সাক্রেমণের ভয় গ্ষাকবে যোল আনা। তা ছাড়া, 
বিশেষত, ডিমের ক্ষেত্রে, ভালো করে রাহা না করে আধকীচা আধপাকা অবস্থায় খাবার সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সমস্যা সেখানেই । তবে. তম্দতী চিকেন 
বা রেজালা, চাপ বা স্ট. কারি বা ফ্রাই, এসব নির্থিধায় খাওয়া যেতে পারে। 


তা সৃজ: NATURE, Vol 450. 13 April 2006. "Bird-Flu experts বগম advice on cating ০০00 





১৩ উৎস মানুষ _ জুন ২০০৬ 





পৃথিবীতে অল্প যে-কটা সত্যিকারের হ্যান্ুভেক্জার 
এখনো রাধে গেছে, সংক্রামক (রোগগুলো তার 
অনাতম। স্রাপনেরা সব মৃত, চিলেকোঠায় ঢাল 
তবোয়ালগ্ুলোষ মরচে পড়ছে। .. একলা যুক্ত 
মনুয্যপ্রজাতি কেবলই গৃহলাসিত হয়ে চলেছে। সেই 
ক্রিয়ার সবই ফেন কেমন ম্যাড়মেড়ে হয়ে পড়েছে। 
কেবল একটা ক্ষেত্রেই মতিকারের লড়াইয়ের বোনাঞ্চ 
অটুট রয়ে গেছে। সে লড়াইয়ের প্রতিপক্ষ হল এ 
মাবায়ক ছোট ছোট ভীবগুলো, ফারা আয়াদের 
প্রতিবেশী । অস্কার ঘুপঠিতে, নেংটি ইরুব, যেড়ে ইদুর 
আর যাবতীয় গৃহপালিত শ্রাণীয় দেহে তাদের বাস, 
সেখান থেকেই তারা দাপিয়ে বেড়ায়। পোকাদের 
সঙ্গেই হাটে, পোকাদের সঙ্গেই ওড়ে। আনাদের ধাবার 
দাবার আর পানীয়ের মধো, এমনকি আমাদের শ্রেনের 
হধোও ফীন পেতে বসে থাকে। 

= হানস জিন্সার (১৯৩৩) 











মুরগির হাচি ও মড়কের কালচক্র 


তুষার চক্রবর্তী 


নও মুরণিকে আপনি হাঁচতে দেখেছেন থুড়ি, মুবগি জেন, কোনও পাখিকেই + 
আসলে এতদিন এসব জানবার কোনো কাবণ ঘটেনি. কেন লা এতদিন বার্ড 
ক বিশ্বজুড়ে এমন আতঙ্ক সৃষ্টি করেনি। 
এতদিন আমরা বঙ্গে এসেছি যে নুবগি এবং ডিম স্বাস্থাবক্ষায় প্রোর্টিনেস অভান দূর 
করার এক সহজ পথ। পোলট্রি বসার ব্যাপক শ্রসারের ফলে গোটা তে সুখদে ও 
সহভলভা শ্রোটিল হিসেবে মুরগি ও ডিম এক অশ্তিত্বন্বী ভূমিকা লিযেছিল। এখন তা এক 
ভালোস্ের মৃগে পাড়ে গেছে। আচমকা পাত থেকে বিনে নিয়েছে মুরগি ৫ ডিএ) আড 
তাই মুরণিব হাঁচি হেসে উড়িয়ে দেবার নত বিষয় লয় যারা সনুতে আক্রান্ত নয় এমন বু 
আনুষের কটি রুভির প্রন্থের সঙ্গেও বিষয়টি সম্পর্কিত। 
আবাব. করো সর্বনাশ মানেই অনা কারো লৌষ মাস। এক্ষেত্রে, সর্বসনক্ষে পৌর 
পিঠে খাচ্ছে পাঁঠার মাংসের কাববাবিরা। তারা, পীঠার মাংসের চাহিদা বাড়াতেই দামও 
বাড়াচ্ছে ইচ্ছেমত) তবে শুধু পাঁঠার মাংসের বিক্রেতারাই নয় শ্ারো অনেক ধান্দাবান্ডরাও 





এই সুযোগে আদরে নেমেছে, যাদের কলকাঠি অনেক বেশি সৃষ্ক্ব। ওষুধের 
কারবারি থেকে শুক করে বেনো জালে মাছ ধরার আশায় আশায় আরো 
যেসব মহাজন ট্র পাইস কামিয়ে নেবার ফঁদে পেতেছে, তাদের কারবার 
বিশ্বজোড়া। মাত্তাতিরিক আত সৃষ্টি করাটা এদের সুশ্য কর্মধারা। তয় হয় 
যে এদের কারবারের ধরনধারন ঘুয়েব চেয়ে সর্ব ভংশে জারো বেশি 
মারাস্যাক নয়তো? এই ডাতীয় প্রশ্ন তোলা যত সহজ, উতর দে ওয়ায তত 
সহজ মোটেই নয়। এককথায় এর উত্তর দেবার দায় আ্রাপাতত আমিও 
এড়িয়ে হাব। তবে এর খানিক জবাব আপনার। এই লেখার বিভিন্ন অংশে 
পেয়ে হাবেন। 

বার্ড ফন ঠেকাতে এখন গোটা বিশ্বে কড়া সতর্কতা ভারি রয়েছে। 
কোথাও সংক্রমণের ইশারা মিললেই সেইসব এলাকায় পাইকারি ভাবে 
ঢালাও মুরণি হত্যার বিধান এড়াঝার উপায় নেই। এর ফলে অপরিসীম 
ক্ষতিগ্রস্ত ও ক্ষুক হচ্ছেন ছোটো বড় সবরকমের মুরগি বাবসায়ীর!। কেননা, 
আতন্ক শুধু ভঙলাণীও, শাডাপুর, বা যেখানে যেখানে সংক্রমাপের লক্ষণ 
পাওয়া গেছে সেখানেই সীনাবন্ধ নেই) তা সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে। যেখানে 
এখনো সংক্রমণ ঘটেনি সেখালেও আতন্তের কমতি নেই। 

একদিকে যেমন কাপফ আতঙ্ক, অন্যদিকে কেউ কেউ ভাবছেন এ 
মুরশি উৎপাদকদের বিরদ্ধে ফোনো পুব্োনো ষড়যন্ত্র নাতো? 

ইনয্ররেঞ্জা বা সরে লহ দেশী নান হল সর্দিদ্বর। সর্বজনপরিচিত 
রোগ। কত পরিবর্তনের সময় রোগটির কবলে পড়েন অনেকেই। রোগটি 
ভাইরাস ঘটিত, এটাও প্রায় সবাই ভানেন। কিন্তু এই চিনপরিচিত হু যে 
পাখির ঘাড়ে চেপে গোটা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়তে পারে, মহামারী বা মড়ক 
হিসেবে দেখা দিতে পারে, সেটা অনেকেই ভাবতে পারেননি। যদিও এমনটা 
আগেও ঘটেছে, কিন্তু সেই স্মৃতি ফিকে হয়ে এসেছিল। মহামারী বা 
মড়কগুলির প্রকাতাই হল বেশ কিছু বছর পর পর ফিরে ফিরে আসা। 
কালচক্রে রোগটির মড়ক হিসেবে আবার ফিরে আসার লক্ষণ যে প্রবল, 


সেটা এবার বিজ্ঞা্ীরা টের পোয়েছেন কয়েক বছর আরা, যখন হংকং হারে 
কয়েকজন ফুতে মাঝা যান। এবং, তার জনা বিখডুতে এক ধরানেন সতর্কতা 
পালিত হচ্ছে। এই আগাম বুঝতে পারা এবং সতর্কত৷ ভীবধিলোনে 
সাম্প্রতিক অগ্রগতির নিসর্শন। যদিও অনেকেরই তা ডানা নেই, কেললা 
আমাদের সংবাদনাধানগুলি এই মড়কের বিজ্ঞানটি মানৃঘকে সঠিক খুলে 
ডানায় না। ফলে নানা ধরনের ভূল বোঝাবুঝি ঘটাছে ও অযথা আতাম্কের 
ও ক্ষতির শিকার হচ্ছেন অবিশেষঞ্জ সাধারণ মানুষ। শুধু চু নয়, যে-কোনো 
মড়কের ব্যাপক সংক্রমণের পর সহসা বিদেয় নেওয়া ও পুনরায় ছিরে 
আসার রহসা নিয্নে অতীতে নানা রকম কিংবদন্তি, কৃসস্কার ও লোক 
ঠকাবার বহুবিধ চ্লাকলা চালু ছিল। এক্ষেত্রেও জনমানাসে সেটাই ঘটছে। 
শুথচ এইবারই সুযোগ ছিল ঠাণ্ডা মাথায় এগুলি নোকাবিলার, এসব 
এড়ানোর। 








মহামারী বা মড়কণওুলির প্রধগতাই হাল বেশ কিছু বছর পর 
পর কিরে ফিরে আঙ্গা। কালচর্রে রোগটির মড়ক হিসেবে 
আহার ফিরে আসার লক্ষণ যে প্রবল, সেটা এবার 
বিজ্ঞানীরা টের পেয়েছেন কয়েক বছর আগে। ... এই 
আগাম বুঝতে পারা এবং সতর্কতা নেও র্লীববিল্লানে 
সাঙ্তিক জনর্গতির সাফলা। যদিও অনেকেরই তা জানা 
নেই, কেননা আমানের সবোদ-মাধাজগুলি এই সড়কের 
কিজানটি মানুষকে সঠিক খুলে জানায় লা 





এই লেখাটিতে তাই সাধারণ ফু ও মহামারী হিসেবে ফু-এর চরিত 
সম্পর্ক, পাখির সঙ্গে তার সম্পর্ক, এসব নিয়ে প্রথমে দুচার কথা বলার পর 
কেন মক সব মানূহকে সচরাচর হয় না ও কেন তা বেশ কিছু বছর 
পর পর ফিরে ছিরে আসে. এই দুটি জরুরি প্রশ্ন নিয়েও সংক্ষেপে আলোচনা 
করব। এ থেকে সড়কের ফালচক্রটিও বুঝবার সুবিধে হবে। 
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৯৪ 


তবে সবার আগে শ্রয়োজন ইনফ্রযেজা. সক্ষোশ ফু রোগটি কী, এবং 
সাধারণ ভু ও এই মহামারীর সংকেতবাহী বার্ড স্ক-এর সম্পর্ক নিয়ে ছু চার 
কথা বলার 


সর্দি বলিয়া তুচ্ছ করিয়ো না 


মানবন্তীবনে ব্যাকটেরিয়া মানুষের শক্ত অথবা বন্ধু, এই দুই বিপরীত ভূনিকা 
পালন করে। কিন্তু ভাইবা বলতে আমা কেবল অসুখ ৫ ক্ষতির নিকট 
ভাবি। কেননা, সব ভাইরাস ক্ষতিকারক না হলেও এক্ষেত্রে পাল্লাটা ক্ষতির 
দিকেই বড্ড বেশি ভারি। ভাইরাস কথাটাই তাই জাতক্ষভলক। বিধ্যাত 
বিজ্ঞানী পিটার মেডাওয়ার একদা টাটা কারে বলেছিলেন : ভাইরাস হু 
প্রোটিনের মোড়কে বাঁধা এক দুঃসংবাদ (A virus is ও piece of bad 
Tews wrapped in Frotcin.)\ পোলিও, হেপাটাইটিস, এইভূস, শুধু এই 
তিনটিকে যোগ করলেই কথাটির সতাতায় সন্দেহ থাকে না। অনা আরো 
কয়েকশত রোশসৃষ্টিকারী ভাইরাসের কথা না হয় নাই তুললাম কিন্তু, 
ইতিহানের পাতায় চোখ রাখলে দেখি সবচেয়ে বেশি মানুষকে ঘের দুয়ার 
পার করিয়েছে ইনফুয়েপ্তা ভাইরাস। সি বঙ্গে এর মহানাহীতে তুচ্ছ করাটা 
তাই অতিমাত্রায় বিপজ্জনক। মাত্র আঠারো মাসের যো. ১৯১৮-১৯১৯ 
সালে, আমেরিকা ও কিছু ইয়োরোপীয় দেশে দু কোটি দশ লক্ষ মানুষের প্রাণ 
কেডে নিয়েছিল ঢু । গোটা বিশ্বের হিসেব নিলে এই নড়াকে মারা যায় কম 
করে চাব কোটি মানুষ । সংখ্যাটি জাতকে ওঠার মাতো। প্রথম বিশ্বঘুন্ধেও 
এত মানুষ মরেনি। করত পরিবর্তনের সময় সাধারণ সর্দিক্ধর ঘটায় যে-মু. 
তায় সাথে মড়ক-সৃষ্টিকারী মু-য়ের ফারাক কিন্তু বৎসামানা। সাধারণ সু 
কয়েক দিনেই সেরে যায়, কেননা আমাদের শরীরের ইমিউন সিস্টেম তাদের 
সহজে চিনে নিয়ে তাদের প্রতিহত করার জনা দ্রুত আস্টিবডি তৈরি করতে 
থকে। এর ফলে দেহে অনুপ্রবেশকারী ভাইরাসটিকে চিরে ফাঝু করে ফেলা 
সম্ভব হয়। রোগমুক্ত হতে মোটামুটি সপ্তাহখানেক লাগে। তবে, এরাও 
ক্ষেত্রবিশেষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। যাদের শরীরের গুতিরোধক্ষমতা 
দুর্বল, বিশেষত বৃদ্ধ, দুৰ্যল-অসুস্থ বাক্তি ও শিশুরা অনেক সময় এদের 
আক্রমণে কাবু হয়ে পড়েন। প্রতিবছর শুধু বৃটেনেই এভাবে মারা যান 
গড়পড়তা বারো হাজার মানুহ । আমাদের দেশে পরিসখ্যোন সংগ্রহ বাবস্থার 
ক্রটির জন্য এই সংখ্যাটা সঠিক জানা নেই। তবে, সড়ক সৃষ্টিকারী 
ভাইরাসের কাছে এরা কিছুই নয়। 

ড়ক-সৃষ্টিকারী প্রাথমিকভাবে তৈরি হয় অন] কোনো প্রাণীদেহে। 
পাখি ছাড়াও গবাদি পণ্ড, শুয়োর, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদি জানোয়ার এদের 
সৃতিকাগার হিসেবে কাজ করতে পাবে। এরা এইসব প্রানীর কোনে একটি 
বা করেকটিতে যড়ক তৈরি করার পর (9974৫160) তা সচরাচর মানুষে 
সংক্রামিত হয়। ডাইরাসটির দুটি-মা প্রিনের সামান্য তারতম্যের ফলে এরা 
শরীরের ইমিউন সিস্টেমের কাছে আনফোয়া নতুন বলে প্রতিভাত হয়। যলে 
মানুষের শরীর এদের প্রতিরোধ করার মত আন্টিবভি তৈরির আগেই এরা 
ঘে-কোনো বয়সের অধিকাংশ মানুষকে মেরে ফেলতে সক্ষম। একজন 
সংক্রেমিত মানুষ থেকে তিনজন বা তার বেশি মানবদেহে সাক্রামিত হবার 
ক্ষমতাও এদের অড়ক সৃষ্টির অন্যতম কার্যকর অশ্র। এই সংখাটা হত 
বাড়তির দিকে ঝুকবে, ফু মহামানী তত ফ্রুত ছড়াবে, এটা চোখ বুজে বলে 
দেওয়া যার। 

এবার এই সহোরক ভাইরাসটির দিকে খানিক -বিহঙগ-ৃষ্টিপাত' করা 


যাক। 


আর দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে 
ফয়েব নওকের ইতিহাস সুপ্া্টীন হলেও. এই ভাইরাস শান সনাক্ত হয় 
৯৯৩৩ সালে। ঘু ভাইরাস এক ধরনের "স্রাব এন এ ভাইরাস' কেলল: 
এই জিন-ঘটিত উপাদানটি ভি এন এ (0১২8) নৰ, আব এল এ (RNA) 
দিয়ে তৈনি। ইনফ্ুেন্তা ভাইবাদেব মাঝখানে প্যাচানো পড়িল নতো আত 
এন এ-কে ঘিয়ে থাকে কিছু প্রো্টিল। এই প্রোটিনগুলি সাজানো: থাকে 
অনেকটা সজ্ঞাকর কটোর ধবনে। সব নিলিয়ে, এটা দেখাতে অনেকটা বোতল 
পরিষ্কার বান বুরূশের ডণার নতো, ইলেকট্রন হাইোদ্ষাপ যর যাকে 
দেখা যায়। প্রধানত তিল জাতের ইলফুযেন্তা ডাগ্টিবাসেল দেখা মেলে। 
ইনয্নয়ে্া ভাইবাস এ. বি ও সি টাইপ। ইনয্রায়ে্জা ভাইবাস টাইপ 'এ' 
মানুষ ছাড়া গরু, ছাগল, গ্ডাযোর ইত্যাদি স্থন্যপাযী ভব ও অনেক জদতেল 
পাখিব মাধো সংক্রান্ত হবার ক্ষমতা বাখে। টাইপ 'বি' ও সি' জেলা 
মানাষেই সংক্রানিত হতে সক্ষম, এবং একা তত মালাম্মক লয় 
ও মডকের বিপদ তা সততই হটে ইনডৃয়েক্লা ভাইবাস টাইপ 'এ'-কে লিয়ে ' 
আবার এ জাতের ইনচুতেজ্া ভাইবাস বারই বে প্রাণঘাতী, এনলটাও নয়। 
ইনক্য়েঞ্জা ভাইরাস 'এ'র কিছু কিছু সাব-টাইপের ক্ষতি করার শক বা 
সন্ভাবলা বেশি, কারো কারো কম। এই সাব-টাইপণুলির চরিত্র নির্ধারণ কাবা 
যার ভাইবাসের বহির্লাবরণের দু জাতের প্রোটিন নোখে। এদেস একটি হল 
হেযাপ্রুটিনিন (সংক্ষোপে, 11), যা ভাইরাসকে কোষের ভেতবে ঢুকতে নেয়, 
যাব ফলে ভাইরাসটি সংক্রামিত হয়, এবং নিত্তেকে বিবর্ধিত করাব সুযোগ 
পায়। অনাটি হল নিউরামিলিভেক্ ৰা ২. যা ভাইবাস কোবেৰ ভেতব 
বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে। ফলে এইসব ভাইরাস বন্তুসংবাক নতুন 
কোধকে আক্রয়ণ করার শক্তি অর্জন করে, এবং শ্রাপীটিকে তবু কবে ফেলে 

ল এবং ৭. এই দুটি প্রোটিনের কিছু কিছু অংশ আবাব বশ্পক পীর মতো 
থেকে- থেকে নিজোদের চেহারা নিরন্তর পাণ্টাতে থাকে। এর ফেলে নতুন 
নতুন গুলসম্পন্ন ফু ভাইরাসের উদয় অনিবার্য । এই দুটি প্রোটিনের চেহারায় 
বড়সড় পরিবর্তন সৃষ্টি কবে নতুন সাব-টাইপ। এ পর্যস্ত মোট ১০ ধরনের 
H এবং ৯ ধরনের ॥ প্রোটিনের সনাক্তকরণ ও শ্রেদীবিভাদ্রন সম্ভব 
হয়েছে। 

১৯১৮-১৯১৯-এর যে কালান্তক ঘ-এর উল্লেখ আগে করা হয়েছে, 
তা এই শ্ৰেণীবিভাক্নের তালিকায় 111৭। ফর ভাইরাস। এরপর ১৯৫৭তে 
শুধানত এশিয়া খেকে যে যন মহামারী ছড়িয়েছিল৷ তার টাইপ হল 11221 
১৯৫৭র এই এশিয়ান হু শুধু আমেরিকাতেই এক লক্ষ লোকের প্রাণ 
ছিনিয়ে নেয়। এরপর ১৯৬৮৩ উদয় হয় 11313 বা হংকং ভাইবাসের। 
এর ফলে হিসেব মতো শুধু আমেরিফাতেই আক্রান্ত হন পাঁচ কোটি মানুষ, 
যার ভেতর প্রাণ হারান প্রায় ০ হাজ্সার 11541 হল এই ভাইরামেরই এক 
সহোরক নবরূপ. যাকে নিয়ে আজ এত হৈ চৈ ও আতঙ্ক। 

বিগত কয়েক শতকে এটাও দেখা গেছে যে কমপক্ষে দশ থেকে খুব 
বেশি হলে পঞ্চাশ বন্ছর পর পর ছু মড়ক হিসেবে দেখা দিয়েছে। সেই 
হিসেবে আরেকবার সু অড়ক হিসেবে দেখা দেবার সময় উপস্থিত। সাধারণ 
হু ভিনোম থেকে সংক্রামক ও সহোরক ফু তৈরির বিবর্তনের কালপর্ব অদ্ব 
কহেও হিসেব করা যেতে পারে। সেই অঙ্কও এই সময়সীমার সঙ্গে খাপ 
খায়। এটি কখন কোথা থেকে উদয় হবে সেটা অবশ্য আগে থেকে 
নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন! তবে এশিয়ার মুরণিতে সড়ক সৃষ্টিকারী 11531 
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টি 

মানব জরিনোহ প্রক দাইক্রোবাপোলজিকে যেব্যাবে 

জোগঠাসা করেছিল, তারই প্রতিফলন ঘটেছে এই 

নিক্িরহায়। সুতরাং এই সফ্লেমদের ইতিহাস জিন প্রযুক্তির 

সাফল্য ও হাতা __ এই দূরেরই দষ্টান্ত। ফে্াবে ছাত্ত- 

গোন। করেন জীবাপুবিগ . এই ভাইরাসটির গতিবিধি 

আখালোড়া সনাক্ত করেছেন, তা বেন সাফল্োর দিক _ 

ভৰি বার্তার দ্বিক হল একে অন্ত বিনাশ করার মো 

অর্থকল, জনবল ও উৎস রাগানোর গাফিলতি । 

= 

ভাইরাসকে একটি সন্তাবা উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে 11151 
হথম ১১৬১ সালে সনাক্ত করা গেলেও তা ছোটো ছোটো কয়েকটি 
যিউটেশনের ফলে গত শতফের শেষের দিকে পাখিতে মড়ক তৈরি করার 
পর্ণ ক্ষমতা অর্জন করে। কিন্তু তখন মানব জিনোম শ্রক্জের উদ্দীপনা তুঙ্গে 
থাকায় এই বিপদটি, বার বার আগাম সতর্কতা নেওয়া সত্তেও. কার্যত 
অবহেলিত হয়েছিল। ভাডের কান্ত সময়মতো৷ করা হয়দি। ফলে. এই 
ভাইরাসটি বিপদসীমা ছাড়াবার সুযোগ পেয়ে গেছে। মানব ভিনোয় প্রকল্প 
মাইক্রোবায়োলভিকে যেভাবে কোণঠাসা! করেছিল তারই প্রতিফলন ঘটেছে 
এই নিক্তিয়তায়। সৃতরাং. এই সংক্রমণের ইতিহাস জিনরক্তির সাফল্য ও 
বার্থত৷ -_ এই দুইয়েরই দৃষ্টান্ত যেভাবে হাতে-গোনা কর়েকল্ন জ্ীবাণুবিব 
খানিক পরিয়াপে নিচেদের তাগিদ ও উৎসাহে এই ভাইরামটির গতিবিধি 
আগাগোড়া সনাক্ত করেছেন তা থেমন সাফালোর দিক __ তেমনি বার্থতার 
দিক হুল একে অস্কুরে বিল্যশ করার মতো অর্থবল, জনবল ও উৎসাহ 
জোগানোর গাফিলতি। এখনো, পোকামাকড়ের মতো মুরগি হত্যায় ও ছোট 
পৌলট্রি মালিকদের দেউলিয়া বানানোয় কর্তাব্যফ্রিদের যতটা আগ্রহ, ততটা 
আগ্রহ এর বিরুদ্ধে ভাবদিন তৈরি ও বিতরণে মোটেই নেই। উপযুক্ত 
গবেরদপার কাছ তো এতদিনে সবে গুরু হয়েছে। 


গরু (ঘুড়ি, ৰাঘ) বলে আমারেও ধরিল কি ও রোগে? 


নতুন ধরনের 11941 সাব-টাইপের (উপাগাঘের) ইনুকযেপ্া 'এ'-ভাইরাস 
প্রথম মূরণিতে ধরা পাড়েছিল বেশ কয়েক দশক আগে, ১৯৬১ সালে। এর 
শ্বভাবচরিত্র সম্পর্কে কিছু ধারণা তাই ইতিমাধোই গড়ে উঠেছে, যা খানিক 
ভরসার দিক। এটাও জানা আছে যে মুরপির ক্ষেত্রে 151 ভাইরাস 
মারাত্মক রকম স্ঁয়াচে ও তা সহজেই মড়ক সৃষ্টি করতে পারে। ১৯৯৭ 
সালে হংকংয়ে এই ভাইরাসটি প্রথম সরাসরি মুরগি থেকে মানুষে সক্রোমিত 
হবার ক্ষমতা গেখায়। 1154। ভাইরাসে মৃত মুরগি থেকে এটা সেই মৃত- 
মুরগি-তক্ষপফারী অন্যানা প্রামী, যেমন চিড়িয়াখানার বাঘ ও গৃহপালিত 
বেড়ালে, ছড়াতে দেখা গেছে। এর ফলে এশিয়ার শ'খানেক চির্ডিয়াখানায় 
বাঘ ও ইউরোপে ব গৃহপালিত বেড়ালের সংগ্র্ণ ও অপমৃত্যু খটেছে। 
সচরাচর কিন্তু চু ভাইরাসের সংক্রমণ কেবল একটি প্রাসী বা পরজ্াতিতেই 
সীমিত থাকে। কিছু কিছু পাখি, যেমন পরিধারী পাখি, হাস ও জলের 
কাছাকাছি বাস-করা পাদ্ধিদের নো এরা অসুখ না ঘটিয়ে ফর বিস্তার লাভ 
করতে পারে, টিকে থাকতে পারে। যেমন 'বি' ও 'সি' প্রজাতির ভাইরাস 
বাসা বেধে থাকে প্রধানত মানুষের দেহে। এদের বলা যায় সেই সেই 
ভাইরাসের রক্ষলাধার। বিপদের ঘণ্টি বেডে ওঠে যখন তারা সেই হানীকে 
হরুত মারতে থাকে। তারপর তা ছড়ায় অন্য প্রাসীতে। 145৭1 ইতিমধ্যে 








মূরাির ক্ষেত্র বিগড়ে গেছে। এখন কয়েক ঘণ্টায় তা হারার দশেক দুবগিণ 
শ্রাহরণ করতে পাকে । ১৯৯৭ সালে হংকং-এ এটা ধরা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সেখানকার ১৫ লক্ষ নুবগিকে তিন দিনের মাধো নেবে ফোলা হয়। এই 
ভাইবাস কড়েকজ্জন পোলট্রি কর্মচারীর মধোও ছড়িয়েছিল। সনাক্ত করার 
সঙ্গে সঙ্গে আক্রান্তদের দ্রুত ছোঁয়াচে কগি হিসোবে লোকসংস্পর্শ খেকে 
বিচ্ছি্র করায় এটি খুব বেশি ছড়াবার সুযোগ পায়নি। আনেন ্নধানেক 
কগির মাধ প্রায় অর্ধেক যনিও সেদিনই মারা যাল। রোগটি তারপর 
ইতিউতি, বিশেষ করে পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে উকিঝুকি নারছে। 
ভিয়েতনাম, ইন্দোনেশিয়া, কাস্মোডিয়া, থাইল্যান্ড. টার্কি এইসব দেশে থেকে” 
থেকে তার উদয় লক্ষ করা গেছে। সরামরি মুরগি থেকে মানবে সক্রোনিত 
হবার ক্ষমতাই এই ভাইরাসের একটি মারাত্মক দিক। অন্যানা যু ভাইরাস 
সচরাচর পাখি থেকে প্রথম কোনো গৃহপালিত স্তনাগারী জানোয়ার হয়ে 
মানুষকে আক্রমণ করবার স্তরে ধাপে ধাপে উন্নীত হয়। ওয়োর কা গরু 
সচরাচর একটি অর্ত্তবর্তী মাধাম হিসেবে কাজ করে। 115৭ এর ক্ষেত্রে 
মুরগি থেকে সরাসবি মানুষাকে আক্রমণ করাটা তাই বাড়তি বিপদের 
ইঙ্গিতবাহী। এরপর ২০০৩ এবং ২০০৪ সালে তা ফ্ু-য়ের সিভানে, অর্ধাৎ 
বছরের গোড়ার দিকে, নিয়মনাফিক ফিরে এসেছে। এর মানে ভাইরাসটি 
এখন নিজ্তেকে একটু একটু কবে পাণ্টাচ্ছে। এই পাপ্টালোটা মানুষের পক্ষে 
বা বিপক্ষে_ কোনদিকে যেতে পারে তা আমরা এখনই হলফ করে বলতে 
পারি না। কেননা, যেসব মিউটেশন এই পরিবর্তন ঘটাচ্ছে তারা কোনো 
নিয়ম বা অভিপ্রায় নিয়ে ঘটে না। যা ঘটে তা শ্রাপতিক বা chance event 
মাত্র 
এ কথা কি আমরা আগেই জানতাম? 
কোনও ঘটনা যত আচমকাই ঘটুক লা কেন, একদল মানুষ সর্বদাই বলেন, 
এ রকম বে ঘটবে তা তারা আগেই জানতেন। বার্ড ফর বিষয়েও এমন কথা 
শোনা যাচ্ছে। এক্ষেত্রে কথাটা পুরোপুরি অমূলক নয় ইনফুয়ো হে মহামারী 
হয়ে ফিরে আসতে পারে, এবং তেমন ইলে তা যে অতীতের তুলনায় আরো 
ভয়াবহ আকার ধারণ করতে পারে, এই সন্কাবনাটা স্থিল। অথচ, তাকে 
রোখবার উপযুক্ত অন্তত তৈরি করার দিকে সময়মত মনোযোগ দেওয়া 
হয়নি। বিজ্ঞানীরা অনেকে এই কথা বলে আসছিলেন, যা শোনা হয়নি। 
বস্তুত, এমন দুর্ঘটনা এড়াবার জনা দু'ধরনের সতর্কতা অবলম্বনের প্রয়োজন 
ছিল। একটা হল, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত প্রস্তুতির দিক, অনাটি সামাভিক 
প্রস্তুতি। এর মধ্যে পরের বিষয়টিতে আগে আসছি। 

হু বড় ষড়ক হিসেবে শেষবার ছড়িয়ে ছিল ১৯৬৮ সালে। এই 
মড়কের সূত্রপাত সেবার ঘটেছিল চিন দেশে মলে রাখতে হবে যে তখন 
চিনের জনসংখ্যা ছিল ৭৯ কোটি এবং পোলট্রি বা খামারে পালিত খুরগির 
সংখ্যা ছিঙ্গ মাত্র ১.২ কোটি ৷ বর্তমানে চিনের জনসাধ্যো ১৩০ কোটি ও 
খাযারজাত মুরগির সংখ্যা হাজ্ায় কোটিকে অনেকদূর ছাপিয়ে গেছে। চিন 
কোনও বাতিক নয়; প্রায় একই ঘটনা ঘটেছে কমবেশি এশিয়ার প্রতিটি 
দেশে। এর ফলে কার্ড সর ব্যাপক মাত্রায় ঘটবার একটা ভনি তৈরি হয়োছে। 
একবার এই ভাইরাস ছড়াতে গুরু করলে, দাবানলের মত তা ছড়াবার 
পরিস্থিতি গড়ে উঠেছে। 





উৎস মানুষ __ জুন ২০০৮ 


১৬ 


এতরক্ত কেন? 


এই ॥।ঠথ। ভাইরাস সংক্রবণে অড়ার প্রধান কারণ ফুসফুসের ক্ষতি ও 
শ্বাসক্ট। ফুসফুসের কোবগুলিতে ভাইরাস বংশবিস্তার করে ও তাদের 
ফাটিয়ে বেরিয়ে আসার সময় কোষগুলি মরে যায়। সকালের দিকে মুন 
নিউনোনিয়ার লক্ষণ দেখা গেলে দুপুরের ভেতর আক্রান্ত ভীবটি প্রায় 
অবধারিতভাবে মারা যায়। 

এশিয়ায় জীবিকার জনা ঘরে ঘরে যে হাসমুরণি পালনের প্রথা, 
সেখানে মানুষ, শুয়োর ও এইসব হাঁসদুরগির ঘনিষ্ঠতা এই মড়কের 
আতুরঘর। 

তবে, একটি আশার দিক এই যে 1151 ভাইরাস এখনো মানুষ থেকে 
মানুষে সংক্রামিত হবার ক্ষেত্রে উপযুক্ত দক্ষতা অর্জন করেনি। এই 
সংক্রমণ-সূচক (1088) এক থেকে দুয়ের মধ্যে ঘোরাফেরা করছে। মানুষের 
মহানারী হিসেবে এটা তখনই উদিত হবে যখন এই সূচক তিন ছাড়িয়ে যাবে। 
অর্থাৎ একজন আক্রান্ত রুশি তিনভ্রন নীবোগ বাক্তির মধ্যে সংক্রমণ ঘটাতে 
সক্ষম হবে। আশার কথা এটাই যে তা এখনো হয়নি। কেউ কেউ বলছেন 
যে ॥5।-এর ক্ষেত্রে এটা হবে না। তাদের এই মন্তবোর পেছনে কিছু যুক্তি 
যে নেই তা নয়। তবে, সেই দ্রটিল তর্কে আমরা ঢুকছি না। তবে, মানুষকে 
না মেরে তা যদি মানুষে শুধু সংক্রামিতও হয়, সেটাও কম বিপজ্জনক নয়। 
এই অবস্থা ঘটতে পারে একদিকে মানুষে মানুষে জটিল ডিনগত সৃন্ 
পার্থক্যের কারণে, অন্যদিকে ভাইরাসটির বৈচিত্ন্রনিত (1051) কারণে 
মনে রাখতে হবে যে ১৯১৮র স্পানিশ ফু বিশ্বদুড়ে ছড়িয়ে কোটি কোটি 
মানুষকে সাক্রামিত করলেও, মারা গেছিলেন আক্রান্তদের মাত্র দুই শতাংশ। 
তাতেও মৃতদের সংখ্যা ছিল আনুমানিক চার কোটি। 








এখনো এইসব ভাইরাসের ভ্যাক্সিন তৈরি করা হয় তিযের 
অধো, জাগে ইনজেকশন দিয়ে এক তামাদি হয়ে-যাওয়া 
পথায়, আজ একুশ শতকে এসেও সে হার এতটুকু উন্নতি 
ঘটানো হয়নি। -. আমাদের দেশের বিভিয প্রতিষ্ঠানের কথা 
না তোলাই ভাল। ওগুলো এখন. ইঁদুর, ছুঁচো আর 
চামচিকেদের বাসস্থান। 


করণীয় কী? 
তাহলে এই সন্ভাব ফু মহামারীকে রুখতে হলে কী কী কাজ এ মুহূর্তে করা 
দরকার, এটা নিরতিশয় জরুরি প্রশ্ন। একে সমূলে উৎপার্টিত করা একটি 
কাজ। ২০০৩ থেকে এশিয়ার খামার ও জনপদগুলিতে এটা করা হচ্ছে। 
থাইল্যান্ড বা কোরিয়া এটা করলেও, চিন, ভিয়েতনাম এই কোতল করার 
কাজে অত উৎসাহ দেখায়নি। আমাদের দেশেও এটা নিয়ে প্রবল অশান্তির 
উপক্রম লক্ষ্য করা গেছে। রাষ্ট্র যদি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ না দেয় তবে এ 
কাজে সাফল্য অনিশ্চিত। 

আরো বড় প্রশ্ন, টিকা বা ভ্যাকসিনের কথা সেভাবে উঠছে না কেন? 
এটা ঠিক যে ভাইরাসটির সতত পরিবর্তনশীল চিত্র একটা সমস্যা, বেশ 
বড় সমস্যা। কিন্তু সেটাকেও কিয়দংশে লাঘব করা যায় _ এফাজের 





উপযুক্ত পরিকাঠামো তৈরির দিকে নন দিলে । এই কাজটি কিন্তু একেবারে 
এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে। হাগেই বলেছি, তীবাপুবিলদের কোশঠাসা করার কথা? 
ভীবাপুবিদদের সক্তিয় অংশগ্রহণ চাড়া একাড অসপ্তব: অঞচ, শুধু যে 
ভীবাপুনিনদের অপসারণ করা হয়েছে তাই নয়, এখনো টিমটিম কাবে টিকে 
থাকা ভীবাণুবিন্যার গবেষণাগারশুলিতে ভাকিয়ে বসে আছেন সলিকিউঙব 
বাযোলডিস্টবা, যাঁদের একাডের দক্ষতা বা উৎসাহ কোনোটাই নেই। এখনো 





ইনজেকশন দিয়ে, এক তামাদি হয়ে-যাওয়া প্রথায়। ভা একুশ শতাকে 
এসেও সে প্রথার এতটুকু উন্নতি ঘটানো হয়নি। এখন এই প্রায় প্রচুর 
পরিবাপে উপযুক্ত ভ্যাকসিন, আজ সময়ের ভেতর বানানো অসম্ভব 
ল্যাববেটরিব কথা না তোলাই ভাল। ওগুলো এখন ইদুব, ছুঁচো আর 
চানচিকেদের বাসস্থান। 

সুতরাং, একুশ শতকে ফ্রুযেব মড়ক আন্টিকাবার পথে এখন উঠ টু 
নেয়াল। আমাদের সংবাদনাধামণ্ুলির চোখ অবশা এদিকে পড়ে না 

আর আছে বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানিদের নাচনক্টোদন। টামিয় 
(এসেলটানিভির) এবং ভ্বানানিভির বা রেলেপ্তা__ এই দুটি নিউরাদিনিডেড 
ইন্হিবিটর হল চু-এর ওষুধের ক্ষেতে কার্যত সবেধন নীলমণি সংক্রমণের 
দুদিনের মধো এদের সেবন করলে রোগ ছড়ানোয় খানিকটা রাশ টানা 
সন্ভব। আমান্টাডিন ও রিসান্টাভিন নামের দু'টি পুবানো' ওষুধ ইতিমাধো 
অকেডো হবার পথে। এদের পার্থপ্রতিক্রিয়াও মাত্রাতিবি€। তাছাড়া, 
ভাইরাসটি দ্রুত এই ওষুধগুলিব ক্ষেত্রেও প্রতিরোধ অর্ভন করতে চালেছে। 

সুতরাং, পরিস্থিতি যে যেভাবে দেখে : একদিকে ভয়াবহ ; অনানিকে, 
ঝোপ বুঝে কোপ মারতে পারলে -- নিরতিশয চমতকাব। 








ছেছেদেছে কিমোনোং আতনসটি এবার ছাড 
এক্ষুনি বাড ঢু হয়েছে বলে তোকে মেতে ফেক্বে। 





১৭ 


উৎস মানুষ __ জুন ২০০৬ 


আমলাশোলের শভু আর ডুয়ার্সের সন্ত 


সৌমেন নাগ 


পশ্চিমবাংলার গক্ষিণ-পশ্চিম শ্রস্বদীমা আামলাশোল থেকে উত্তরভাগের 
ভূয়ার্সের কীঠালশুড়ি চা বাগান। ভৌগোলিক দূরত্বে হাঙ্গার কিলোমিটারের 
বাবধানি। ধার বাবান কৌগোলিক দূরত্বের ব্যবধানকে তোদ্ান্তা কবে 
না; শুনা পাকস্থলীর ক্ুষার বাহাকারে যখন ফানি ভিক্ষার ভর্তির ক্ষমতাকেও 
হারিয়ে ফেলে, তখন প্র্ক হাদ্‌স্পন্দনের মৃত্যাম্িছিল যে আমলাশোল আর 
ফাঠালগুড়ির ভৌগোলিক ফাবধালাকে ঘুচিয়ে দেয়। মৃত্যুই নাকি শ্রকৃত সাম্যের 
বাহক। আমলাশোলে শ্ব শবরের মত যারা অনাহারে মৃত্যামিছিলে নির্বাক 
ও লিচ্চল হয়ে শববাহকের কাধে চড়ে ''রাজোর সমাজ্তত্তে 'র শ্মশানে 
বাতা করেছিল, তাদের সঙ্গে উন্তরবাংলার কীঠালগুড়ির অনাহারের শীতল 
আলিঙ্গনে পন্ধ দেহগুলিও এই বাজ্যের ২১ বস্রের সয়াডতত্তের বিজ্ঞাপনের 
বিরুদ্ধে ডেংচি ফেটে ষে-একতানের সুর তুলেছে, তাতে কোনো সুরভেদ 
ছিল না। সুখের আহে নানা স্তরতেদ। প্রাচূর্ঘেরও আছে নানা স্বাদ। শ্রতি- 
(তোজনেরও আছে বদহত্তমের আশঙ্কা শূন্য পাকস্থলীর একই স্বাদ, দহনের 
অসহনীয় যন্ত্রণা এবং মৃতা । তাই পরর্ষের একা রচনায় নানা তথা ও সূত্রের 
বিবাদের ধারা-উপধাবায় কষ্টকাকীর্প হালেও দারিঘ বঞ্চনা. ক্ষুধা ও মৃত্যুর 
একো নেই কোনো বিভেদের বেখা। তবু এখানেও থেকে গেছে একটা 
চিরাচরিত কথা। মৃত্তার আগে যদি মৃত্যাযিছিলের যাত্রীরা এই কোর কথা 
বুঝতে পারত, তবে নিশ্চয়ই এই কবরের এক্স রচনার আগেই রচিত হত 
বক্ষনার একের পরিবর্তে বন্চিতের এব মৃড়ার নিষ্ধিঙ্গের পরিবর্তে এই 
পৃথিবীতে এসে যেত চলমান ভ্রীবনের ধীপ্ত নিছিল। 

এরকম একজন সন্ত রায়। ঢাতিগত পরিচয়ে রাদ্রবশৌ। বহিরাগত 
ভঙ্গ বাঙালির অহংবোধের ডাকে এরা 'বাহে' বলে সম্থোবিত। হুথচ এই 
সস্থোধনটি যে রাজবলৌ। সম্ভরদায়কে কি নিদারুপভাবে আঘাত করে, তা 
সংখ্যাগরিষ্ঠতার অহমিকায় তথাকথিত শিক্ষিত বাতালি সম্প্রদায় ভাবতে 
চায়নি। ডাকটি ছিল আসলে “বাপু হে'। রাজবশৌ সমাজে বয়ংদোষ্ঠরা 
ছোটদের প্রেহভরে এই সম্বোধন করতেন। আগত বাস্তালিরা রাবী 
সমাজের এই মিষ্টি সম্বোষনটিকেই চূড়ান্ত অকরোর ডাক 'বাহে-তে রূপান্তরিত 
ফরে ফেলল ব্যাপারট। সেই উপনিবেশিক শাসকের পক্ষ ঘেকে দেশীয় 
মানুষকে 'ব্লার্কি , 'নিগার' ইত্যাদির মতন অবস্ঞাসূচক সন্বোধনে সম্বোধন 
করার মতন। এটা তে অন্বীকার করায় কোনো জারা নেই, যে পশ্চিমবালোর 
বেলপাহাড়ি বা উত্তরযালোর তৃক্কানগঞ্জ বা ব্রিপুরার রাজ্াপাটই হোক, 
সর্বত্রই আগত বাঙালি তাদের সংখ্যাপরিষ্ঠতার অহমিকায স্থানীয় 
অধিবাসীদের সক্ষৃতি ও পরিচয়ের সঙ্গে নিজেদের সুরকে একই মর্যাদায় 
না বেঁধে তাদের উপর এরকম উপনিযেশিক মানসিকতায় দাৰি করে চলেছে 
= স্বানীর অধিকসীরা বেন সংখ্যাগরিষ্ঠ কণ্ধালির উন্নত সক্কেতিকে 
গ্রহণ করে 'বান্ধলি' হওয়ার চেষ্টা করে। 

সন্তর আলোচনায় ঝাস্তালিয এই প্রসঙ্গটিকে ধান ভানতে শিবের সীত 


বলে এড়ানো যাবে না, কারণ বাঙালি মানসিকতার এই দিকটা আলোচনার 
দরবারে টেনে না আনলে সেদিনকার সন্ত রায়র৷ বেন আডকের সন্ত 
রাতে রূপান্তরিত হল তা বোঝা যাবে না । পশ্চিমবঙ্গ তো ভারতের একটা 
প্রদেশ মাত্র । এখানকার বাঙালিরা দার। দেশের উপর তাদের কর্তৃত্ব খাটাতে 
পারে না, বরং বলা যায় সংখ্যাগত রাজনৈতিক, এমন কি যোগাতামূলক 
প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রেও, সে তুলনামূলকভাবে কোণঠাসা। তাই স্বাধীন 
বালোদেশের অন্দরমহলের ভিতরে একটু উকি দেওয়া যাক। কারণ সেখানে 
বান্ধালিই শাসক। 

পশ্চিম পাকিস্তানের পাস্রাহী শাসকের বিরুদ্ধে পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালির 
সংগ্রাম পাকিস্তানের লাসকের চোখে বিচ্ছিন্নতাবাদী আম্মোলন বলে চিহ্নিত 
হলেও, ভারত তথা ভারতীয় বাঙালিদের চোখে সেই আন্দোলন ছিল 
পাঙ্জাহী শাসকের আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে বাঙালির আত্মপ্রতিষ্ঠা তথা 
স্বাধীনতার সংগ্যম। আজ কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামের ডূমিপুত্ত চাকমার! 
বাংলাদেশের বাষ্তালি শাসক তথা বাঙালির বিরুদ্ধে সেই একই 
আধিপত্যবাদের অভিযোগ এনেছে। ১৯৭০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকাকে 
বান্তালিদের অভিবাসনের জন্য উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছিল। আলীম দারিদ্র 
কবলিত বাংলাদেশের বাঙালি শাসকের ধারণা ছিল পার্বত্য অভিাসননীতির 
মাধ্যমে দুটি উদ্দেশ্য সাধিত হবে : প্রথমত, সমতলের কনসংখ্যার চাপ 
কমানো যাবে ও পার্বতা অন্ধালের আদিবাসীদের সংখ্যাগরিষ্ঠতাকে কমিয়ে 
এনে রাজনৈতিক ক্ষমতাকে চাপিয়ে দেওয়া যাবে। দ্বিতীয়ত, বাঙালি সংস্কৃতিকে 
চাপিয়ে পার্বত্য অঞ্চলের ও চাকমাদের জাতিস্র স্বাধীন প্রকাশকে দমিয়ে 
রাখা যাবে। 

থে বঙ্গবন্ধু মুজিবর রহমান বাঙালির বাঙালি-সম্প্রদায়গত চেতনাকে 
স্বাধীনতার স্ডুলিঙ্গে রূপান্তরিত করেছিলেন, তিনিই ফিশ চাকমাদের 
ভাতিসন্তকে মেনে নিতে রাজী হয়নি। বরং তাদের গোষ্ঠী. চেতনাকে বিসর্জন 
দিতে উপদেশ দিয়েছিলেন। বঙ্গবন্ধু ১৯৭৫ সালে নাঙাবাটিতে এসে যে 
সভায় বড়তা দিয়েছিলেন সেখানে সভার উপস্থিত আদিবাসীদের ভাই বলে 
সম্বোধন করে তাদের বাঙালি হবার পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার সেই বড়তায় 
খপনিবেশিক অঠীতকে ভোলার উপদেশ দিয়ে তাদের মূল বাঙালি সক্কৃতিতে 
যোগ দিতে বলে ভাষণ গুরু করলে আদিবাসীরা একযোগে সভা ছেড়ে 
চঙ্গে গিয়েছিল। 

এই ঘটনাটির মধ্যে বাঞ্জলির মানমিকতার একটা দিক হাটি ওঠে। 
বাংলাদেশের বাঙালি মানসিকতায় হা সভ্য, পশ্চিমবালোর বাঙালি মানসিকতা 
ৰে তার থেকে ভিন্ন একথা ভাবার কোনো কারণ নেই। মুসলিম বাঙালি 
ও হিন্দু বাঙালি ধৰ্মীয় বিশ্বাসে দুই ভি মেরুর বাসিন্দা হলেও আধিপত্যের 
মানসিকতায় এক ও অভিন্ন 
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১৮ 


উত্তরবাংলার ক্ষেত্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঝালি যেমন ভাবছে-_রাজবংী 
জনজাতি নৃতাত্তিক বিচারে যে-দ্রনজাতিগোষ্ঠীরই পরিচয় বহন করুক না 
কেন, সুদূর অতীতে যে-ভৌগোলিক সীনান্ে অভিজ্র করেই আসুক না 
কেন, তাদের ভাবায় যে-সান্কেতির চিহনই বহল করুক লা কেন, তাদের 
সবাইকে বাহালি সংস্কৃতির উপধারার পরিচয়কে ললগাটে বয়ে বেড়াতে 
হবে। ত্রিপুরার আদিবাসী হলেও তরি প্রা জনজাতিরা সুদুর অতীতে কোথেকে 
এসেছিল তা খৌঁডার গবেষণায় বাহালি গবেষকেরা বান্ততা দেখালেও 
নিজের এই রাকো কিভাবে এলেন তার অতীত ঠিকানা নিজে শরশ্ন করার 
দরকার নেই। কারণ তারাই যে এখন সংখ্যাগরিষ্ট। তাই তারা বেন ছিল 
এবং থাকবে। 


এখানে তাই উন্তরবাংলার ভূমিপূত্র সম্ধ রারদের প্রসঙ্গটা অনিবার্য 
ভাবেই, এসে পড়ে। তা নাহলে কিছুদিন আগেও না শোনা, 'কে এল ও". 
'কে পি পি' বা গ্রেটার কোচবিহার' ইত্যাদির মতো শব্দগুলিব উৎস ও 
তার অর্থগুলি স্পষ্টভাবে বোঝা সন্তব নয়। 

সন্ত রায়ের ঠার্কুদা এখানে জোতদার বলেই পরিচিত ছিলেন। তবে 
পশ্চিমবাংলার অনা ফেলা তথা সারা দেশের মানুষ এই ভরমিদার, তালুকদার 
বা ভূম্বাহী বলতে যাতে অভ্যন্ত, রান্তবংশী সমাজের জোতদারাদের সেই 
চেনা বৃত্তের মধে৷ দেখতে চাইলে ভুল হবে। কারণ এখানকার জোতদারেরা 
বাংলার জমিদারদের মতন কৃষির সঙ্গে সম্পর্কহীন হয়ে শহকে বসবাস 
করত না) এদের ছিল প্রকৃত অর্থেই 





করেন। তাই তারা বন্ারের কিশেষ দিনটিতে তানের কুলনেবতাকে পুকো 
এক কেপে পুজো করতে দিতেল। ঘোষ কর্তার মৃত্যুর পর তাদের স্থেরেরা 
এই বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাকে বাড়ির ত্রিসীষানার আসতে দিতে বাষ্ঠী নয়। এমনকি 
তার্য এই অবুঝ বানুহ দুটির গায়ে হাত দিতেও দ্বিধা করেনি। এখন তাই 
সন্ধ চোর হওয়ার আগেই ঠাকুরমা ও ঠাকুমাকে তার এই বিশ্মায়। চাপিয়ে 
নিয়ে আসে। এই বাড়ির কেউ ওঠার আগেই তার গো্টির বাইকে তাসের 
কুলদেবতার উদ্দেশে বাতাসা ফুল ও ধূপ জালিয়ে গুড়ো নিয়ে চলে যায়। 

বিস্মাটা সন্ধর নিজের নয়। এটাও এক "সাহা বাবুর বিশ্মা। সেই সময় 
মালিককে দিতে হত দিনে তিন টাকা, সন্ভর রোলার গড়ে ছু টাকা থেকে 
আট টাকা। জমি বেচে বাঙ্গাপানির অহানন্দার তীবে যে জমি কিনেছিল, 
সেটিও এক-ফসলা। বছবের খোরাক ওঠে না। মনস্তস বাকো হরতিবন্ধী। সন্ত 
চালায় রিস্মা। এরপর সন্ভর খোঁ করার চেষ্টা করেও পাইনি; তিস্তা শ্রফ 
সন্তরা সেখান থেকেও উৎবাত হয়েছে। 

সন্ত যদি বিক্ম৷ চালাতে চালাতে ক্ষার বোগে সার! না গিয়ে থাকে, 
তবে প্রান্ত পায়ে বিশ্মার পাাডেলে চাপ দিয়ে যখন হ্যালোডেলে সন্ধিত 
শিলিওডির বিলাল বিশাল বাড়ির সামনে নিয়ে সে যায়, তথ্বন নিশ্চয়ই 
তাদের সেই আদি বসতবাড়িব সামনে এসে এক্চবাক থমকে দড়ায়। চার্ঘস্থাস 
টেনে নিশ্চয়ই তথ! ভাবনায় অভিশাপ দেয। ক্ষোভ আছে পড়ে আগত 
উদ্ধা্তর শ্রোতের উপর। মলে কারে এরাই 





কৃষিভ্ৰীৰী চরিতর। এরা আধিয়ার বা 
ভাগচাষীর সঙ্গে লাঙ্গল হাতে জনি চাষ 
করত । মাঠের বাইরে দাঁড়িয়ে বোঝা যেত 
না ফে আধিয়ার আর কে জোতদার। এখানে 
তাই জোতদার-কৃষকের সর্থেষের তীব্রতা 
ছিল রাজ্যের অন্য জেলাগুলির তুলনায় 
অনেক কম। 

আজকের উত্তরবঙ্গের অঘোষিত 
রাজধানী শিলিগুড়ি শহরের বহামূল্যবান 
অভিজাত পাড়া কলেজ পাড়ার এমন কা 
চকচকে রূপ তথন ছিল না। সে সময় 
রাজবংশী জোতদার কালিপ্রসঙ্গের ন্যমে এর 
নাম ছিল কালিধ্রসয় জোত। সন্তর সঙ্গে এই প্রতিবেদকের দেখা হয়েছিল 
প্রায় চল্লিশ বছর আগে। সন্ত তখন যুবক। এই প্রতিবেদক তখন শিলিগুড়ি 
কলেজের ছ্বত্র। দিনটি শীতের ভোর নিঝুম পাড়াতে সে রিক্সায় করে 
নিয়ে এসেছিল তার বৃদ্ধ ঠাকুরদা এবং বৃদ্ধা ঠাকুমাকে এক বিশাল বাড়ির 
গেটের সামনে। এটাই ছিল তাদের আছি বসত বাড়ি পূর্বপাকিস্তান থেকে 
আগত জলহ্রোতের মাধ্য অনেক সঙ্গতিসম্পর্ন ব্া্তিও ছিল। সেই জালাক্লোতের 
চাপে এবং তুলনামূলবাভাবে আনেক বেশি কুটবুদ্ধিসম্পঙ্ মানুষের কৌশলের 
ফাদে এই অঞ্চলের অন্য অনেক রাজবংশীদের মতন সন্ত ঠাকুর্দাও ভার 
এই বসতবাড়িসহ সেছহীন এক-ফসলা জমি আগত এক 'যোষ' বাবুর 
কাছে বিক্রি করে শিলিগুড়ি থেকে কয়েক মাইল দূরে রাঙ্গাপানি জোতে 
স্থানান্তরিত হয়েছিল। সমর ঠাকুরদা ও ঠাকুমার বিস্বাস, তাদের এই বসত 
বাড়িটি বিক্রি হয়ে গেলেও এখানে ভাঙ্গের কূলদেবতা তখনও বিরাজ 


আজ কোথায় যাবে সন্তরা? জমি নেই। 
ফসলও নেই। কোথাও কোনো শিল্প 
গড়ে ওঠে নি। কাজ নেই। ক্ষিদের টানে 
শহরে আসে। শহরে হ্যালোজেন আর লানা 
বর্ণছটায় চোখ ধাঁধানো ইমারত আছে। 
সন্তদের জন্য নেই খাবার। নেই মাথার 








তো তার সব পরিচয় কেড়ে নিয়েছে। 
হতাশার ক্ষোভ নিশ্চয়ই তাকে সেই 
ভাবনার বাস্তায় নিয়ে যেতে দেয় না 
যে-_ আগত শ্রোতও আরেক সব- 
হারানোর যন্তরণ্যকে বুকে ভবে নতুন 
উপনিবেশের ঠিজানা খুঁদে নিতে বাধা 
হয়েছিল। আজ দুই ডনজাতিন স্রোত 
একে অপরকে ফেন পড় ভাবছে, তার 


ৰ্থ-সামা্ডিক কারণণুলিতে অনুসন্ধানের 

ঢাকনা। তবু সন্তরা আমিনার হাত ধরে পরিবর্তে তোকে থেকে 
গার্ফুরের মতন শহরে আসে। ভোট-কুড়ানির দাঁড়িপাললায মাপা হচ্ছে) 
এরা উভয়পক্ষের আবেগকে উস্কে দিয়ে 


এক পক্ষের দ্বিতীয়বারের জলা উদ্বান্ত 
হওচার আতঙ্কের কল্পিত ভাবনাকে যেমন নিজ্ঞ শিবিবে টানতে চাইছে, 
তেমনি আবার অপর জনজ্াতি-শ্রোতকে জাপত এই নতুল জনন্রোতের 
শিবিরে কন্দী রাখতে চাইছে। এখানেও সেই সাম্প্রদািকতার বিঘা্ত খেলা। 
শুধু হিন্দু -মুসলঘানের দাগ্গাবাক্ত ল্যস্পেনৰাই যে দাঙ্গা বাধায় তা নয়; 
তথাকৰিত অসাস্প্ৰদায়িক্ক ভোটকেস্ত্ৰিক রাজনৈতিক দল0লিও দাক্গা ঘটায়) 
কারণ পরিস্কার ৷ সাম্শাসারিক দাঙ্গা ঘটলেই তো সাম্শ্রলয়িক গা্গার ক্ষতির 
মানুষের পাশে ভোট-কুড়ানি দলগুলি সাম্প্রদায়িকতার মুখোশ পরে তাদের 
প্রিত্াতার অভিনয় করার সুযোগ পায। 
সন্ধার বাপ-ঠাকর্দার কাছে জমিই ছিল সব। সারা ডুরার্স এলাকা জুড়ে 
গড়ে উঠেছিল চা বাশিচার অপ্রতিহত সাম্রাজা। সার দুনিয়ার বাণিচা 


০২২৮২ লী 


>a 
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শিল্পের ইতিহাসে দেখা যাবে সেখানে বাইরে থেকে শ্রমিক আনতে হয়েছে। 
পশ্চিম ভারতীয় হীপপৃক্ে বিলিপাইনাসে, ভীলঙ্কায়, সর্ব উপনিবেশবাদী 
শাসঝ তথা কাণিচা-মালিক হয ডে'র তবে জরীতদাস করেছ্ছে বা পরবর্তীকালে 
নানা বল প্রয়োগ € ছুলকলাব মাধ্যমে শ্রমিক সংগ্রহ কবেছে। আসলে 
বাশিচা শিল্পের ভল্য প্রযোক্তন শুড়ল জমি হা লোকালয়ে পাওষা মৃশ্কিল। 
লোকালয় ছেলে কহ দাবে অবস্থিত ঝাপ্চি-শিল্ের জলা বিপুল পরিমাণ 
শ্রমিত প্রাঘ-জলশুলা এলাকার স্থানীয় অধিবাসীদের মতো থেলে সংগ্রহ করা 
সন্ত ছিল না। তারা আদিবাসীদের বাধা করত বাগিচা শিজে যোগ দিতে 
এবং একই সাঙ্গ প্রনিকের চাহিঙ্গা মেটাতে নিয়ে আসত বাইরের মানুষ। 
১৮৩৭ সালে উপনিবেশিক স্পেনের লাসকেরা পোর্টোরিকোতে ফ্কুমনায়া 
ভারি করেছিল স্থানীঘ ভৃষি-শ্রচিকদের বাধাতামূলকতচবে স্থানীয় আখ বাশিচায় 
কান্ত করতে হবে। ব’ংলাব চাষীদের ধানচাফের পরিবর্তে নীলচাতে বাধা 
করতে নীলকর সাহেবনের অতাাচাবের ইতিহাস তো সবারই ভানা। অথচ 
ডুযার্স ও তরাই এলাকা! জুড়ে যে বিশাল 





ফাল্যকটা তুহশিলেই ২০৫টি ফোত বিক্রি প্রমেডিন এই ফোতেল অধিকাংশই 
ছিল মাডোয়ানি ও অন্যানা অবাস্তাক্ষি বাবসার্বী এবং সামান্য কয়েকজন 
বাঙালি 

আভ কোথায় হাবে সম্ভরাদ ঢহি লেই. ফসল লেই কোাও 
কেনো শিল্প গাড়ে ওঠে নি। কান্ত লেই। ক্ষিদের টানে হবে আসে। শহাবে 
হযালোভেন আর নানা বর্গছটায় চোখ ধধানো ইমারত আছে) সন্ভাদের ভা 
নেই খাবার নেই মাথার ঢাকন্য . তবু সস্তুলা আনিলার হাত ধনে গফুরের 
অতন শহরে আসে। শিলিওলি শহনেই ভীবিকার উপকরণ বলতে রিকৃশার 
সংখা। পৌছে গেছে পঞ্চাশ হ্রাডাবে: শহব হয়ে গেছে স্থবির চাব চাকার 
ভতগানী ব্যস্ত মালিকের পথকে বিন্মানৃক্ত করতে নগকপিতা শহলের প্রধান 
বাড থে বিক্পা চালানো নিষিক্ষ করেছেন কজিহীন স্রাড পায়ে সন্ত ফিরে 
যাচ্ছে গ্রামে। যদিও, সেখানেও অপেক্ষা কলছে হাহাকার) 

পগশেই কাঠালগুড়ি চা বাগান। তারই পরপর চাুতি, বেডলাক্ক, তোরলা, 
ঢেকলাপাডা, বানিন্মোড। 











চা বাগানের সাশ্রানডা, তাতে কেন একক্নও 
সন্তু বায় অর্থাং রাফবংশী সম্প্রদায়ের 
মানুষকে খুঁজে পাওযা যান লা, তাব কারণ 
অনুসন্ধান করার প্রয়োজন থাকলেও 
সমাজের অভিভাবকেরা দেই তাগিদ 
অনুভব করেন নি। এখানেও কিন্তু বিদ্শী 
ইংরেজ শাসকের স্থানীয় অধিবাসী 
যাক্জবংলীনের উপব নানাভাবে চাপ সৃষ্টি 


এখন এই সব ৰাগানগুলির কোনোটাতেই 
ডো বাজেনা। সেখানের শ্রমিকেরা কাজে 
আসে না। তাদের কেজো দু'টি হাত আছে, 
কিন্তু কোনো কাজ নেই। তাদের হাতে 
রোপণ করা চা গাছগুলি আছে, তাকে 
পরিচর্যা করার কেউ নেই। সামনে দাঁড়িয়ে 





তালিকাটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর । সবই সন্তর 
বাপ-ঠাকুর্দা ও তারও বাপের আমলে একের 
পর এক গাড়ে উঠেছিল । ভঙ্গল ছিল. সাফ 
হয়েছে। সাড়ে তিন ফুটেন ছোট ছোট সবুজ 
ঝোপের ঢেউতে ভারে গেছে সেই খালি 


জনেছিল যাতে তারা তাদের প্রধাগত কারখানা, বয়লার, ডায়গ!। কালো পাথরে খোদাই করা মূর্তির 
কৃষিকাজের পরিবর্তে চা বানি শি শ্রনিক আছে সেই " সেই * তাকে মতন দলে দলে কালে৷ মানুযণ্ডলি এখানে 
বাপে যোগ দেয়। অসমে চা শিলে জীবন-কাঠি ছোঁয়াবার নেই কোনো এসে ভিড় করাছে। সন্তরা বাধা দেখনি। 


বহিরাগতদের পাশাপাশি স্থানীয় অসমিয়া 
এমনকি ব্রিপুরার চা বাণিচায় ভিপ্রারা যোগ 
দিলেও, রাজবংশী সম্প্রদায় তাদের কৃষিভীবী 
পরিচয়ের পরিবর্তন ঘটিয়ে বাণিচা 


রাজকুমার। একটা অসীম শূন্যতার মধ্যে 
আছে শুধু এক নির্ভেজাল এক্য। এ এক্য 


মৃত্যুমিছিলের এঁক্য। 


বরং ভালই মানে কারোছে। এয! দলে দলে 
এসেছে গানের বাডারে। সন্তরা নিয়ে 
এসেছে তাদের ডমিতে উৎপ আনা, চাল, 
ভাতে বোনা গামছা, কাপড়: কামাবশালাম 





শিল্পপ্ররিক হয়নি। 

যে-দ্রমিকে সন্তুরা তাদের বুকের ধন এবং শআয়পরিচয়ের কবচ- 
কুঙুলের মতন প্রাকড়ে ধরে রেখেছিল, সে-ভরমি ছিল তাদের মাড়সম ও 
দেবতা। সেই ভৰিণডলিই অতিক্ৰুত ত্যদের হাতছাড়া হয়ে সন্তদের নতন 
রিক্সা চালকের ভিড় বাড়িয়ে চলেছে। যে রান্্রবংশী মহিলারা ছিলেন নিড 
ঘর ও জমির পরিচর্যাকারিপী, তারা আজ দলে দলে ঘর ও পরিবারের অক্রে 
থেকে বেরিয়ে এসে শহরে ভিড় করছেন। মনে রাখতে হবে এ বেরিয়ে- 
আসা তালিৰানি মধ্যযুগীয় বেড়ি ভেঙে মুক্তির আলোর আবর্তে অবগাহনের 
বেরিরে “আসা নয়। এ বেরিয়ে-আসার পেছনে আছে সব হারানোর হাহাকার; 
ক্ষুধার জ্বালায় বেরির্লে-আসা। এফ দল যার 'বাধু'দের বাড়িতে 'ঝির 
পরিচরে তের ঝড়ির পরিচর্যা করতে অপর দগ্৷ যায় ভিনপ্রদেশী রাজমিত্রির 
যোগালির কাজে। 

ছে এলাকার উনবিশে শতাবীর শেষ ভাগেও একনডনও অ-রাজবংলী 
জোতদারেয় নাম খুঁজে পাওয়া বাত না লেবানে ১৯০৫ সালে শুধুদাত্র 





তৈরি হাতা-খু্তি, আরো লান টুকিটাকি 
দ্রিনিস। 

এখল এই সব ধাগানগুলির কোনোটিতেই তৌ বাজে লা। সেখানের 
শ্রমিকের কাডে আসে না। তাদের কেনো দুটি হাত আতে, কিন্তু কোনো 
কাছ নেই। তাদের হাতে রোপণ বারা চা শাছগুলি আছে, তালে: পরিচর্যা 
করার কেউ নেই। সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই কারখানা, সেই বয়লার, 
তাকে ভীবন-কাঠি ছবঁয়াবার নেই কোনে৷ বাডকুমার। একটা অসীম শুলাতার 
মধ আছে ওুধু এক নির্ভেষ্জাল একা। এ এব্য মৃত্যামিছিলের এক্য। 

সন্ত্রদের জনি নেই। হাতে কা নেই, ফাঙ্জ পাবার ডায়গা নেই। চা 
বাগানের সুনম এরাওদের বাগান বন্ধ। কারধানার চিমনি স্তরধ। মালিক 
পলাতক কথাটা অবশ্য সত নয়। কারণ শ্রমিকের পাওনা পকেটে পুরে 
তারা রাজধানীর রাজপুর্ষের নিরাপদ আশ্রয়ে অনা মুগয়া-ভূমির ক্ষেত্র 
রচনার ৰ্যন্ত। সন্তরা মরছে গ্রামের ভান্তা ঘরের দাওয়ার অথবা রাজপথের 
পাশে অবসন্ন দেহটাকে কোনোমতে চিৎ করে শুইয়ে রেখে। সুমনরা মরছে 
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তারই মমতায় ও সেহে বেড়ে ওঠা চা-ঝোপে মাথা রেখে। বিভিন্ন সংস্থার 
হিসেব মতে৷ ভুয়ার্সের চা বাগানে ইতিমাধোই মৃত্যুর সংখ্যা ছাড়িয়ে গেসে 
হাজারের উপর। একমাত্র কাঠালণড়িভেই মৃতু হয়েছে ১৫৩ জনের, বহিয়াবানে 
মৃত্যুর সংখা ১০০ । 

কয়েক হাজার চা শ্রমিক আর ভনিহারা কর্বহবীল মানুষ শুনা দৃষ্টি নিয়ে 
কাজের আশায় বসে থাকে। কিন্ত অবসন্ন দেহের পাকস্জী যে সচল খানোর 
সন্ধানে প্রথমে বন জঙ্গল ঘুরে কীট-পতক্গসহ গাছের মৃগকেই আহার বলে 
চালান দিত। ভপ্রলোকের কাছে এগুলি অধাদা হলেও এরা ওগুলিফে জান 
বলার আম্পর্ধ। দেখাতে পারে লা। 





তথা ভাতিসন্তুকে সমনরধাদা বলাতে চায। অতীত ইতিহাস দেয় তাদের 
মানসিক শক্তি) ভাষার প্রশ্ন এনে দেয় জাতীয়তবোধের সংগতি 
কোলো শু কিন্তু রাতারাতি গড়ে ওটি না। পলির স্বেন উপব 
পঙ্গি তিঙ্গ তিল কবে জনা হয়। তারপর কোনো এক ভু-পরিবর্তনেব ধাজান 
নদী বা সনু্গর্ড থেকে উঠে এলে বাইবে থেকে তা আলিকে গলা মনে 
হলেও. এব তরস্তুতি কিন্তু কলের অহরাল্ বিন ধরেষ ঘাটে চললে * 
আক্ষান্তের [হাটার কৃচবিহার, কে এল ও ব' কে পিপি ইতালি লাম 
হঠাৎ করে সৃষ্টি হয়নি। ওর কাবণগুলিও ওই ভুমি গঠনের মতন সামাডিক 











পাকস্থলীকে ভরাট করতে হবে। কারণ শুন্য 
পাকস্থলীর মৃত্য ঘটিয়ে 'সমাজতান্ত্িব' 


একই সঙ্গে 'রাম নাম সহ হ্যায়" ফ্বনি 


সেটা সেখ) বা ডাবাক তাশিদ ক্ষমতার 





আরো ফ্বনিকে অভিভাবকেরা দের আমিপতালাদের 
সরকার তথা তার দলকে লক্্ায় ফেলা দুই কাছাকাছি টেনে অহনিকায় অনুভব করেন নি এপন৫ 
হবে, এমন অধিকার দেওয়া চলে না।তাই আনছে। সেই ধ্বনি বিচ্ছিন্নতাবোধ ও  কবছেন লে মনে হয় লা। ফলে এধনিকে 
মহারাষ্ট্রে অনাহারে মৃত্যু হলে বলা হল বারুদের ধ্বনি। কর্তৃত্ববাদের কর্তৃতবাদের অহনিকা, ভপবিকে হারিয়ে 


অনাহারে নয়, এই সমন দবিপ্র মানুষগুলি 


অভ্যস্ত থেকে ক্ষমতার যাওয়া অতীতকে জাতিসত্তার ভাবনায় রূপ 
বিষাক আনের আঁটি খেয়ে পাকস্থলী নর দেওয়ার অনন্য মানসিকতা, সমগ অঞ্চলে 
ডরিয়েছিল। রাজস্থান মৃত্যু হলে দেখা গেল অভিভাবকেরা যদি মাটিতে নেমে সৃষ্টি করে চলেছে এক জাহির পলস্পন। 
এরা শূন্য পাকস্থলী মানুষের খাদ্যের পরিবর্তে এসে এই ক্ষোভের উৎসমূলের সন্ধান মৃত্ামিছিল কাছে টেনে আনছে আনলাশোল 
ঘাস দিয়ে ভরিয়ে ছিল। কাঠালগুড়ি না করেন তবে কিন্ত আর কাঠালবাড়িকে । একই সঙ্গে বান লাম 
রহিমাবাদে বা আমলাশোলেও তাই অনাহারে সৎ হার" ধ্বনি আবো নুই ধ্বনিকে তাছাকাছি 
মৃত্যু ঘটেনি। ঘটেছে অপুষ্ঠিতে। কারণ এদের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ অনিবার্য। 


পাকস্থলীতেও যে ঘাস আর গাছের মুল 
পাওয়া গেছে। মালিকেরা বা সমাজের জ্যাঠামশাইরা তো অপুষ্টিতে মারা 
যান না! তাদের ক্ষিদে বাড়াবার টনিক খেতে হয়। এইসব কর্মহারা মানুষেরাই 
কেন শুধু অপুষ্টিতে মারা যায়? অনাহারের সঙ্গে অপুষ্টির সম্পর্কটা জানতে 
কি কোনো জটিল রহসাভেদের প্রয়োজন আছে? 

সব সন্ত, সব সুমন ওঁরাও যে এইভাবে মরতে চায় না। তারা মৃত্যু 
মিছিলের একা গড়ার পরিবর্তে চলমান মিছিলের এক গড়ে তাদের বাঁচার 
অধিকারকে প্রতিষ্ঠা করতে চায় তাই এই সন্ধরা হাজির করতে চায় তাদের 
অন্তীতকে। প্রমাণ করতে চায় এই মাটির উপর তাদের পূর্বপুরুষের শুকিত্বকে। 





টেনে আনাছে। সেই ধ্বনি বিচ্ছিমতাবোপ 
ও বারুদের ধ্বনি ৷ কর্তৃতবাদের হভ্যন্ত বধ 
থেকে ক্ষমতাৰ শ্রভিভাবকেরা যদি মাটিতে নেনে এসে এই ক্ষোভের 
উৎসমূ্ের সন্ধান না করেন, তাবে কিন্তু ফক্ষেত যুক্ধ শ্রনিবার্য। কে কুক 
কে পাণুব__যেই হোক না কেন, কেউ কিন্তু স্বতনহাব্যর বাধা নিযে 
বিজয়ের উল্লাসনীত গাইতে পারবেন ন্য। যেন চাবিপাশে স্বনহাব! 
মানুষের ভার্ডবিলাপে জয়ী যৃধিষ্ঠিরও বিদ্রয়েক আনন্দকে ভোগ করতে 
পারেননি। এত বন্তক্ষয় ও স্বজন-নিধনের বিনিময়ে অর্চিত সিংহসন 
শ্রীকৃষ্ণ সামানা এক ব্যধের তীর এড়াতে পারেন নি। কে বলতে পারে 
কোনো এক সন্ধার তীর গোকুলে বক্ষিত আছে কিনা ! 


* লেখক উ্তববঙ্গের অধিবাসী 
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গণতন্ত্র: আমি আজ নিয়ে যাই পরাজয় 


অসীম চট্টোপাধ্যায় 


বক্তব্যের শুরুটা একটা গল্প দিয়ে করা যাক) 

নেহাতই এক কুমোর। নান যুধিষ্ঠির । থাকার মো অসাধারণ বলিষ্ট 
চেহারা - সবাইকে ছাপিয়ে চোখে পড়ে। তার কপালে হল এক আড়াজাড়ি 
গভীর দাগ। পা পিছলে পড়ে গিয়ে, খাপবাছ কেটে, বিষিয়ে যাওয়া ক্ষত 
থেকে যার সৃষ্টি। যুধিষ্ঠিয়ের আফ্মীয়স্বকনবা চাইত যুধিষ্ঠির একবারটি 
দেশের রাস্তার সঙ্গে দেখা করুক। অনল চেহারা, নিশ্চয়ই একটা হিল্গ হয়ে 
যাবে। তা শেবমেছ দুর্ভিক্ষের বাবে যখন কুষ্বোবের কালে পেট চালানো 
গায় হয়ে উঠছে শুন যুধিষ্ঠির রাডার কাছে গেল। রাজামশাই দেখলেন এক 
প্রকাণ্ড বলশালী পুরুষ. কপালে গতীর কাটা দাগ। সামনা সামনি লড়াই ছাড়া 
এত বড় দাগ! অসম্ভব । একটাও প্র না করে এক কথায় তাকে রাজা দেশের 
সেনাপতি করে দিলেন। 

সব ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎ লক্ত এসে দেশ আক্রমণ করল। রাজা 
ভাবলেন এবার নতুন সেনাপতি ভাব উপযুক্ত কান্ত পাকে। আব নিন্দুকেরাও 
যোগ্য প্রান্তর পাবে। লড়াইয়ে পাঠাবার আগে যুধিষ্ঠিরকে কাছে ডেকে 
তোমার কপালে ওই দাগটা হয়েছিল? 











এক সেনাপতি পদটি মংরক্ষণ করা হোক কুমোর বংশের লোবদদর 
জন্য। 

দুই। কুমোর জাতির লোকেদের প্রশিক্ষিত কর! হোক যাতে তারা 
নিজেদের সেনাপতি পদের জন্য নির্দিষ্ট যোগ্যতামানে নিয়ে যেতে পারে। 

এখানে আবার একটা সমস্যা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে। যনি তারা সেই 
যোগ্াতামান অতিক্রম লা করতে পারে? 

সংসদীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ত্বারা পরিচালিত দেশের সরকারি শিক্ষা 
সাস্থাগুলি এর একটা সমাধান পদ্ধতি বার করেছে। কেশ কিছুকাল আগে 
স্কুলের পরীগ্ষকদের কাছে একটি সরকারি সার্কুলার এসেছিল __ যদি 
সংরক্ষিত আসনে ভর্তির জন৷ ছাত্রছাত্রী নির্দিষ্ট যোগ্যতামান অতিক্রম না 
করতে পারে তাহলে যোগ্যতামানকে নামিয়ে আনতে হবে যাতে সেটি তারা 
অতিক্রম করতে পাবে। 

চিকিৎসাবিজ্ঞানের অসংরক্ষিত আসনে ভর্তি ছাত্রচ্যত্রীরাই সংরক্ষণের 
সবচেয়ে বিরোধী । তারা কি কোনো সিঁদুরে মেঘ দেখতে পেয়েছে? 

১৯৩২ সালে এনাটবির 

গুফেসর এবং মেডিসিনের ডিন দক্ষিণ 


বৃিষ্ঠির সতি] কথাই জানালেন _ হদি সংরক্ষিত আসনে ভর্ত্বিজন্য ছত্ত 'জায়িকারডোহানেসবা্োনি,রেমভ; সত 
লড়াইয়ে নয়, খাপরায় কেটেই তার কপালে ছী নির্দিষ্ট যোগ্যঅমান মন্তবা করেছিলেন, "মানুষের নত্তিদ্ধ 
এতবড় দাগ হয়েছে। লজ্জায় অধোবগন হয়ে একসঙ্গে দু লক্ষ বিভিন্ন তথা ধারে রাখতে 
রান্ধা যুধিষ্ঠিরকে বললেন 'এটা আমায় আগে অভিফিমনা করতেপারে পারে।' (A Synunsis of Surgical 
জানাও নি?" অহলে যোগ্যঅ্রমনকে Anatom, Alexander Lec Mc 

যুধিষ্টির উত্তর দিলে, ''আছে৷ আপনি তো নমিয়ে আনতে হবে যাতে সেটি অর Gregor 1957) 
আমাকে ভিত করেন নি।" তিকম করতেপারে। ৬৯ বছর পরে, ২০০) সালে 

রাঞ্জা নিডের ভুল বুঝতে পেরে বেশি যুক্তরাষ্ট্রের ডিউক ইউনিভার্সিটি মেডিবাল 
জানাজানি হবার আগেই যুধিষ্ঠিরকে ফিরে যেতে সেন্টারের অধ্যাপক ড্যানিয়েল মার্ক 


রাজ্ঞার কাছে অনুমতি চেয়েছিজ তাকে একবার পরীক্ষা করার সুযোগ দেওয়া 
হোক। সুযোগ সে পায়নি। 

রাজা তাকে সেদিন যে কথাটি বলে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন সেইটি নিয়ে 
আজ দেশে তুলকালাম কাণড। 

বাজা কী বলেছিলেন? 

তুমি দেখতেও ভাঙ্গো, শক্তি সামর্থাও আছে, সাহসও কম নেই। কিন্তু 
কথাটা কি জান? যে বংশে তোমার দস সেখানে ফেউ কোনদিন হাতি 
মারেনি।' (মোলশ্রীর পঞ্চতত্ত্র; গৌরী ধর্মণাল) 

সেদিন দেশের কথা ভেবেই পান্তা যুধিষ্ঠিরকে সেনাপতি হবার 
অনুমতি গেননি। 

প্রশ্ন উঠে আসে আজকের দিনের যুধিষ্ঠিরদের যদি সেনাপতি পদে 
নিয়োগ করতে হয় তাহলে" মধাষুণীয় রাজ্জতত্ত্রের পরিবর্তে সংসদীয় 
গাণতস্তরেয নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কী করা উচিত? 
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'একজন ভাল চিকিৎসকের চিকিৎসার স্বার্থে কুড়ি লক্ষ তথ্য জানা 
গুয়োছন। এর সঙ্গে প্রতি বছর পূরথিবীর ভাল সাতটি মেডিক্যাল ভানালে 
প্রকাশিত ২৫০০ আর্টিক্ল-এর সঙ্গেও পরিচিত থাকতে হাবে।' 

যেকোনো রকমের সংরক্ষণের বাধ্যামে নিয়োগপ্াু চিকিংসক-শুধাপক 
ঘিনি আধুনিক চিকিৎসাবিক্রোনের নির্ধারিত মানে পৌছাতে বার্থ __ বধ 
অযোগ্য চিকিংসকের ভন্ম দেন। চিকিৎসক ছাত্রছাত্রীরা তাই আজ 
আতঙ্ষিত। 

ধর্মের ভিন্তিতে ভাগ হয়ে যাওয়া ভারতবর্ষের প্রথম সংবিধান রচনা 
করতে গিয়ে বাবাসাহেব আস্মেডকার ও তার আইনজ সহকামীদের 
ভারতবর্ষকে এক ধর্মনিরপেক্ষ (5০410) দেশ বলে চিহ্নিত করার কথা 
মাথায় ছিল না। তারা ভারতবর্ধকে কেবলমাত এক সার্বভৌম (১০৮৫৮৫৪) 
গপতাস্তিক (07০০721১0) প্রজ্ঞাতসতর (॥৫P৬১৷১০) বলে দোশের সংবিধানে 
চিহ্নিত করেন। সেদিন দেশের ৮০% জনগণ ছিল নিরক্ষর । ডুলটা ধরিয়ে 
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|দযার কন্য কেউ ছিল৷ লা। আনেক বছর পানে, ১৯৭৬ সালে সংবিধানের 
এ২তন সংশোধনীতে ভাবতবর্ষ ধর্মনিরপেক্ষ (5200121] এবং সনাজ্বাদী 
59০375) দেশ হিসাবে বিশ্বের কাছে পৰিচিত হবার সুযোগ পাতপ। 
হিতদিলে যা ক্ষতি হবার হয়ে গেছে) অর্থানৈতিক ভ্যকে অনুন্নত ভারতের 
জনটশোক্ঠীকে মূল শ্রোতের মাধো ফিরিয়ে আনতে ১৯৫১ সালেই সরকার 
ক্র সংরক্ষণের প্রস্তাব নিয়ে ফেলেছে __ এবং সংরক্ষণের মাপকাঠি ঠিক 
করা হয়েছে নিচু জাতের ভিভিতে যা 





সংরক্ষপের একমাত্র নাপকাঠি নে সকোন করতেন, তাহলে দেশে আছ 
অনুদ্ততেন সংখ্যা কনে আসত। জাতিভেদ হা নাপকাঠি হালে ঢনসংগ্যা 
বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গ নি জ্যত বলে চিহিত লোকেদের সংখা বাড়ে বই কনে 
না। ফলে আইনসভার ওপর আরও বেশি সংখ্যক অনুন্ংপ্ভগবে চিত্রিত 
ভোটারদের চাপ বাড়ে যাতে সংবিধানে নতুন নতুন অনুচ্ছেদ, বালা ঢুকিফে 
এই বাড়তি লোকেদের সরেক্ষলেক দাবি সুনিশ্চিত করা মায়: 

















রী তত যোগাতালানের অবনৃলগায়ন কনে যদি 
ককলমে আচরনের সামাজিক দোশের সন্ত বানুষাকে বিপদ হতে 
যত তে যদি সংবিধান রচয়িতারা অর্থনৈতিক তাল জায়ভাব হোল গগতান্রিক। উপল 
অনাতম মূল বসত (১৫লং অনুচ্ছেদ) _ অবস্থাকেই সংরক্ষণের একমাত্র মাপকাঠি আবি নি ও 
বর্ম (1৫3০৭) জাতি (০৫০) বর্ণ (০29) বলে স্বীকার করতেন তাহলে দেশে আজ হাব বাতি ইল দেখাই: হী 
লিঙ্গ (5৫) বা জস্মস্থানের ভিন্ডিতে (9156৫ সরকারি দি যাদের বাধা 
৩৫ ৮118) কোনও ভারতীয় নাগরিককে অনুন্নতের সংখ্যা কমে আসত। পরতে নির্কাসিত হতে। ভোট কালি কি 
হডেদ করা যাবে না" -- এই আইনটিকে ত ৪১:79 
পাশ কাটান হল। এবং একই সঙ্গে ভারত ভূখণ্ডে আইানের চোখে সবাই ই তর বাদ 
সমান (সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদ) আইনটিও দুর্বল হয়ে পড়ল। নো জাহিদ থে ভরা বমিৰ ন লহ রি 

দেশের সংবিধান রচনার এক বছরের মধোই নীতিগত অবস্থান থেকে ভাই লিখি দি বিশদ অৰণ ৰ পরি 


সরে গিয়ে জাতিভেদ প্রথাকে পিছনের দরডা দিয়ে এনে শু়ত্বের আসনে 
বসিয়ে যে ডল করা হল, তার খেসারত দেশ গত পক্চাপ বছবেরও বেশি 
সময় ধরে দিয়ে চলেছে। দুর্নীতি ভইগাবের বাড়বাড়স্তও এই পাইয়ে দেবার 
হিসাবলিকাশের থেকেই। যদি সংবিধান রচয়িতারা অর্থীনতিক অবস্থাতেই 


tn 


ছোট ছেলেমেয়েরা কীডাবে শেষে? কীভাবে তাদের কাছে চারপাশের 
ভিনিসগুলি পরিচিত হয়ে ওঠে ? কিংবা কীভাবে তাসের জ্ঞানের ভাগুরিটি 
একটু একটু করে গড়ে ওঠে, সে বিষয়ে বহু মানুষ, বহু বিশেষ চিন্তা 
ধরছেন। প্রক্রিয়াটি জটিল এবং তা সম্যক অনুধাবন করা খুব সহদ্ঞ কাজ 
নয়। একদিকে শিশুটির মনোজগত ও তার প্রসার. অন্যদিকে তার 
পারিপার্শিকতার বিস্তার সন্তযত তারা প্রতিনিয়ত শেখে এবং তাদের সেই 
শেখা বিশেষ বিশেষ অভিব্যক্তি ও কথার মধ্যে দিয়ে, কখনও বা কিছুটা 
অপ্রতাশিতভাবে, আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে; আমরা বিস্মিত হই। 
আর তখনই বুঝতে পারি একটি শিশু কেবল তার হাতে তুলে দেওয়া কিছু 
বই থেকে নয়, শেখে চারদিক থেকে। তাকে ঘিরে যে দৃশ্যমান জগত সেখান 
থেকে বড়দের অগোয়রে তারা আহরণ করে নেয় অনেক কিছু; 

তাই অন্যানা সুযোগসূবিধাগুলি একরফম হলে, সেই শিশুটিই সন্তাবত 
শেখার ব্যাপারে এপিয়ে যায়, যার চারদিকটা বেশি বৈচিত্রাময়। বিষয়টা 
নিয়ে খতিয়ে ভাবি না. কারণ আমার বাড়ির শিশুটি কিংবা আমি যে শিক্ষিত 
ধাবিত শ্ৰেণীকে চিনি, তাদের বাড়ির শিশুটি বেশ অনেক বিষয় তার 











পারিপার্ডিকতা থেকে শিখে যায়। তারা যে-স্কৃঙ্গে যানের সাঙ্গে পাড়ে 
যাদের সাঙ্গে খেলে এবং অবশাই যে-শিক্ষকশিক্ষিকাবা তানের পড়ান, শিওলা 
শেখে সকলের ঘেকেই। 


এরকম একটা ধারণা নিয়ে কয়েকবার নিয়ে হাছিব হয়েছি পশ্চিএ 
মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণদিকের লয়াগ্রাম খানার অস্তর্গতি দুটি স্কুলে । একটি 
উচ্চমাধামিক স্কুল __ যেয়েদের ভলা; অনাটি এক ছবেস্ছাসেইী সংস্থা 
পরিচালিত প্রার্থমিক স্কুল, যেখানে ছাত্র এবং ছাত্রী দুই-ই রয়েছে টি স্কুলের 
বড় বৈশিষ্ট] হচ্ছে. সেখানকার পড়ুঘাস্বে এক বড় অংশ আদিবাসী হামি 
সেখানে আমার কিছু সহকর্মী ও বন্ধনের সঙ্গে গিয়েছি বিদ্রান ত্য 
পরিচালনা উদ্দেশো, মূলত বড স্কুলের ছাত্রীলের দন্য। আনব এ হামিক 
স্কুলের পরিচালকমগুলীর সঙ্গে এই বড স্কুলের কর্ণধারের নিবিড় 
ঘোগাযোগের কারণে প্রচ্ছহ দাবি উঠেছে, এ ছোটদেও বিঘোন বিষয়ে কিছু 
শেখাতে হবে, কারণ এ ব্যাপারে ছেটদেরও বিপু আগ্রহ সাযেছে। 

কথাটা সতি]। কিন্তু বৃহদংশ্রে আদিবাঠী এ ছাত্রছাতগাষ্ঠার সামনে 
কথা বলতে গিয়েই বেশ মুশকিলে পাড়েি। আমরা কথা বলছি বাংলা, যা 
ওদের বাতৃভাফা নয়। কতটা বাংলা এ আট-অশ তা বাবে) বছরের বালক 
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উৎম মানুষ -- জুন ২০০৬, 


বালিকার দল বুঝতে পারে? হা, এ ছাত্রস্াইদের অধিকাংশেরই কিস্তু বয়স 
ই একই শ্ৰেণীতে পাঠবত সাধারণ পড়ুয়াদের তুলনায় বেশি। আমরা 
আমাদের বাংলাকে মহ সরুল করে. সচেতন ভাবে যতদূর সম্ভব ইংরাজি 
শব্দ বর্জন কবে যখন তাদের কাছে তাদের পারিপার্ষিকি কাগত সম্পর্কে 
জানতে চেয়েছি, খুব একটা জবাব মেলেনি। মাত্র দু'একটি অতি উৎসাহী 
ছাত্রছাত্রী মুখ ফুটে কথা বলেছে এবং লক্ষ্য করার বিষলপ, তারাই বার বার 
কিছু যলতে এগিয়ে এমেছে। এরা ধাতিক্রয়ী। তাদের চেনা পাঁচটা গাছ বা 
পোকার নাম যেমন তারা বলেছে, তেমনই বলেছে সেুলিব কিন্তু বৈশিষ্টোর 
কথা। আমরা চেষ্টা করেছি এ ছোট অন্তলে যে হান্রারো৷ রকমের ভিনিস 
রয়েছে __ দেকোনপাট, বাস, সাইকেল, গবাদি পণ্ড, নানা বরানেক পাখি ও 
গাছ, কিছু ছোটখাট জর্ত, বিভিন্ন কনের মাটি আর ফসল, সেসব সম্পর্কে 
তাদের থেকে জানতে : বেশিব ভাগই চুপ থেকেছে _ বোঝা যায়নি তারা 
ফী জানে অথব: জানে লা 

বড় স্কুলের কথাতেই আস যাক; একটা ছোট টেবিলের দুপাশে 
বসেছিলাম আনরা। এনরিকে শিক্ষক হিসেবে আনি, জনানিকে বিদ্যালয়ের 
সপ্তম শ্রেণীর ওটিকয ছাকী ! এদের অপেক্ষাকৃত অগ্রণী হিসেবে চিহ্নিত করে 
আলোচনায় অংশ নিতে বল৷ হয়েছে। শুরুতে খুব স্বাভাবিক ভাবে এলে 
পরিচয়ের পালা, ভিল্রাস' করলান ছাত্রীদের নাম) দুটি স্বাঠ্রী স্পষ্ট করে 
তাদের নাম জানালেও বাকি দৃটি ছাত্রীর নাম প্রথমে ধরতেই পারলাম না। 
এতই অস্ম্ট উচ্চারণ । দুতিনবার বলার পরে গলা সামানা উঠল এবং নাহ 
ওনে বোকা গেল তার; আদিবাসী সম্প্রগযভুক্ত। কী তয়ন্কর সংকোচ, কী 
ভয়ঙ্কর বিধা তাদের আচরণে, যেন তারা এরন এক ভগতে পা বেখেছে 
যেখানে তাদের প্রবেশাধিকার নেই। হবেই, তো তাদের আত্মবিশ্বাসের অভাবে, 
প্রশ্ন তোলা বা প্রশ্ন করার যধে৷ দিয়ে শেখার যে-পন্ধতি, তা অনুসরণ করা 
ওদের পক্ষে মর্তাই শক । 

এই ছাত্রীদের পারিপার্থিক ডগত আমরা তেমনভাবে চিনি না, ফলে 
লাগসই উদাহরণ নিয়ে কোনো ডিনিস বোঝাতে বেশ কষ্ট হয়। একদিকে 
প্রশ্ন জাগে, এদের কি আমরা প্রথাগত শিক্ষা-পদ্ধতির মধো ফেলে পুরো 
ব্যাপারটা কষ্টতব করে তুলেছি? আবার অনামিকে বিপূলসংখাক ছাত্রছাত্রীর 
জনা প্রথাগত পদ্ধতির কার্যকারিতা অস্বীকার করতে পারি না, যদিও তার 
সীয়াবন্ধতার কথাটাও ডানা আছে। পড়াগুনার মধ্যে দিয়ে হে উত্তরণের 
কথা আমর! বলি, পড়াগুনাকে হাতিয়ার করে কত নানুষ কোথা থেকে 
কোথায় পৌছে যাচ্ছে তা যখন প্রতাক্ষ করি, যখন প্রতিনিয়ত কানে হাসে 
Knowledge-based society বা জ্ঞানভিত্িক সমাজের কথ্য, তখন 
পড়াগুলার ব্যাপারটা আস্থা বাড়ে বৈকি। কিন্তু পড়াগডনার এই ধারাটায় এ 
শরামিবাসী ছাত্রীদের কীভাবে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া খায়, মনে ভিড করে 
সেইসব দ্বিধাগ্রস্ত প্রশ্ন। ওদের জনা বিকল কিছু কি ভাবা উচিত? নাবি 
বহুচচিত সেই বাফ্যবস্ধে বিশ্বাস রেখে 'এদের দ্বারা পড়াগুনা হওয়ার নয়' 
বলে হাত ধুয়ে ফেল! উচিত? 

একটি আবিবাসী শ্রমিককে যখন ইট বইতে বা মাঠে কাজ করতে দেখি 
তখন আমার এবং তার সামাদিঝ ভেদরেখা স্প্। মাথা ঘামতে হয় না 
সে আর্কিমিডিসের সূত্র বোঝে কিন্য, কিংবা বাদুবগুলে উপস্থিত গ্যাসগুলির 
নাম জানে কিলা। কিন্তু এ শ্রমিকের নেয়েটি যখন হয়ত নার কয়েক ঘণ্টার 
জনা এক সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রীর পরিচয়ে আমার সামনে উপস্থিত হয় তখন 
কিন্তু সেই তেদরেখা থাকে না, আমার দায়িত্ব চলে আসে তাকে দুটি পরীক্ষা 
দেখিয়ে আর্কিমিডিসের সূত্রটি স্পট্টতর করে তোলার। এই ছাত্রী যদি তার 
শ্রমিক পিতার মত মুখ বুজে শুনে ধায় আমার কথা, তাহলে কিন্তু শক্ত হয়ে 
ওঠে আমার কাজ। 


অথচ তারাই শুনিডেছে তাদের লেখা গান _ অবশাই স'ওতা্গি 
ভাঙ্ায়। সে গালে স্থান পেয়েছেন 'ববি ককি'। সেক গান সুয়ে গেছে 
প্রকৃতিকে কিবো প্রাতাহিক কষ্টফে। তাক শুনিয়েছে বাংল হাসাবৌতুক এনং 
অবশ্যই ভঞংফার নাচ দেখিলেছে। সাধারণভাবে এই ছাত্রী গোষ্ঠীকে 
দুর্বলই বলতে হবে, হয়ত যা কিছুটা যেখেঢেকে ললোলার্নার (910 জারি ) 
বলব. কিন্তু কেন ? দীর্ঘ দীর্ঘ দিনের ট্রাডিশনের জন্য, নাফি কোল জিনগত 
আসলে আমরা লা হয় ওখানে অতি সংক্ষিপ্ত সময়ের জনা শিক্ষকের / 
ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলাম. কিন্তু ধাবা ওদের নিয়মিত পড়ান ঠারাও তো ] 
উঠে এসেছেন একই শিক্ষাবাবস্থা থেকে। তানের অনেকেই প্রাথমিক ভরে [ 
শিক্ষকতার প্রশিক্ষণ নিয়েছেন, কিন্ত আদিবাসী সপ্তানদের শেখালোর জনা 
আরও কিছু সম্ভবত দরকাল। এই "আরও কিছু ঠিক জী, বোধহয নাগাদ 
আনোকেবই ভালা নেই . প্রাযোজন রয়েছে তার অুনুসন্ধানেরও । 

পাশাপাশি, ছাত্রীদের যে উচ্চ বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেমী থেকে স্বাদশ 
শ্রেণীর শিক্ষার্থী রয়েছে, হাতে কলমে বিভ্ঞানশিক্ষার কথা সেখানেও বলেছি 
বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রীদের সামনে। এই বিদ্যালয়ে যথেষ্ট সংখাক আদিবাসী 
ছাত্রী রয়েছে, রয়েছে অনাদিবাসী সম্প্রদায়ের বহু ছাত্রী । সন্দেহ নেই, উত্তর 
দেওয়ার ব্যাপারে কিংবা একটা কিছু করে দেখাতে বললে দ্বিতীয় দলের 
(অনাদিবাসী) মেয়েরাই বেশি এগিয়ে এসেছে। আদিবাসী মেয়েরা নিজের 
নামটি পর্যন্ত এত মৃদুকঠে বলে যে পাশে পাঁড়িয়েও তা প্রায় শোনা যায় ন্য। 
কথা তারা বলেই না, এগিয়েও আসে লা, তবে ভোর করে টেনে এনে 
হাতের কাজ করতে দিলে চেষ্টা করে; কখনও পারে, কখনও পারে না. 
যেহেতু বাংলায় পড়াগডনা জরে বেশ কিছুটা উচু শ্রেখীতে এবা উঠে এসোছে, 
ভাষা সম্ভবত এদের সমস নয়। সমস্য আয়-বিস্াসের, হয়ত বা কিছুটা 
ভয় বৃহত্তর ভ্রগতকেও। 

যে মানুষ উপযুক্ত ভাবা ব্যবহার করে তার মনের ভাব প্রকাশ করতে 
চায় না (পারে না বলব না) তার সঙ্গে ঠিক কিরকম ভাষা বাবহার কাবে 
কিছু শেখানোর চেষ্টা করব, শপে স্বীকার করছি, আমার ভালা নেই। 
চিন্তাটা ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্ত রাস্তা খুঁড়ে পাচ্ছে লা। তাবে একটু আশার কথাও 
আছে। গত দু বহরে কর্মশালাগুলিতে মাত্র এক দুদিন উপস্থিত থেকে যে 
সব বিষয় পরিবেশন করেছি তা কিন্তু কিছু ছাত্রী মনে রেখেছে, প্রয়োগ 
করেছে। সামগ্রিকভাবে, জানার আগ্রহ অবশ্যই কিছু বেড়েছে পিছিয়ে পড়া" 
এ অঞ্চলের ছাত্রীদের মধো। তবে এই আগ্রহী ছাত্রীরা সংখ্যায় এখনও খুবই 
ক্ম। 

সত্য কথা বলতে কি, একটি আদিবাসী ছাত্র বা ছাত্রীকে যে কি প্রবল 
বন্ধুর রাস্তায় পদচারণা করে প্রথাগত শিক্ষার সোপানগুলি অতিক্রম করাতে 
হয়, তা আমাদের পক্ষে অনুধাবন করা শক্ত এই প্রয়াসে সাডলোর হার 
বড়ই কম, কিন্তু কিছুটা উত্তরণ অবশাই সম্ভব সঠিক, সহঙ্ছ রাস্তা আমরা 
এখনও হয়ত পাই নি। আদিবাসী শিশুদের প্রাথমিক জগতে যে ছারিগ্র, 
অপুষ্টি, অবহেলা, অভাব রয়েছে, আমাদের ঘরের শিশুদের সেগুলি কিন্ত 
নেই। আই দু'দলের পথচলা গুরুই ভিন্ন 50178 90171 থেকে: অথচ লক্ষণ 
সকলের একই বেঁধে দেওয়া হয়েছে। তাই এ এক দুস্তুর যাত্তা। আমরা কি 
এই হাত্রাকে কিছুটা অন্তত সহজ ফরে তোলার জন্য কোনো উপায়ের কথা 
ভাবতে পারি! কোনো ত নয়; বাস্তব কোনো উপায়? নাকি সেটা সন্তবই 
নয়। 

আমাদের পর্যবেক্ষণ হয়ত ক্রটিমুক্ত নয়। সেটা মাথায় রেখেই ওখানে 
আবারও কিরে যাওয়ার ব্যাপারে আমরা প্রতিক্রতিবন্ধ। mm 
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ওষধির জোগানদার : চাকদহের লোধারা 


মোসারেফ হোসেন মণ্ডল ও পিয়ালী মিত্র 


স্টেশন থেকে দক্ষিশদিকে দশ নিনি হেঁটে পেলেই মাপৃকুব। 
এই পুকৃবেন পুবপাড়ে গাছের শিকড়-বাকড় সংগহকারী বেশ 
কয়েকটি পরিবারের বাস) এঁরা লোধা। জাতিতে নিজেদের বালেন শবর। 
পাড়াটির স্থানীয় নাম 'গোরপাডা'। স্তবত এখানে আরাগে একটি গোরস্থান 
ছিল। মফস্বল শহর চাকদাহের সন্ত চাকচিক্য এপাড়ায় বিশেষ নেই। ঘবালের 
ছোটখাটো ও নানারকম আবর্জনান্তুপে ঘেরা । লোংরা নর্দমা। অপুষ্ট চেহাবার 
মানুষন্্ল চারিদিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। সম্প্রতি এখানে পৌরসড়া পথ ও 
জলের বাবস্থা নতুন করে করেছে। সেই পথের একটি আশেপাশে নামলেই 
পাড়ায় দুটি বে-আইনি মদের ঠেক। এ ঠেকে চোলাই খেতে চাকলর গরিব 
যেমন আসে, তেমনি লুকিয়ে আমে মধ্য ধনবানেরাও। লোবারাও 
আবালবৃদ্ধবনিতা প্রায় সবাই নিয়মিত দদাপান করে। ফলে কগড়াকীটি ও 
দিনেদুপুরে মাতলামি এখানে প্রাতাহিক কর্ম। এই পরিবেশে উত্র্সিকের 
পড়শিদের ঘৃণা ও অবভ্তার মধ্ো এই ৩৭টি পরিবারের নসবাস। প্রায় সব 
পরিবারই শিকড়বাকড় সংগ্রহ করে পেট চালায়। 
ভাল করে হিসেব করলে দেখা যাচ্ছে এখানে ৩৭টি পরিবারের যোট 
জনসংখা ১৫৪ ভন। এর মাধা ৭৭ জন মহিলা ও ৭৭ জন পুরুষ। এরা 
ছাড়া ও তল্লাটে ৬টি সীওতাল পরিবারও থাকে। এই সাঁওতালরা শিকড় 
আনতে যান না, নিট গ্রামে খেতনদুরি করেন। লোধারা (৬" বয়সী) 
লেখাপড়া জানেন মাত ১২ জন। অর্থাৎ সাক্ষরতার হার মাত্র ৭.৭৯ 
শতাংশ) এই হিসেব কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বয়্কশিক্ষা বিভাগের 
সনীক্ষালক। সবথেকে বেশি বিশ্বান এখানে ভানৈক বিশু মন্লিক। ডাব কিনা 
অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত] বয়স ৩৮ ধছর। তিনিও শিকড় তোলেন। প্রসঙ্গত 
উল্লেখ, নদীয়া ভেলায় ৬' বয়সের সাক্ষরতার হার বর্তমানে ৬০.০৬ 
শতাংশ (২০০১)। অর্থাৎ এই লোধানলটি এ অঞ্চলের সব থেকে বেশি 
অনক্ষর সম্প্রদায়। মোট ছিসেবে এখালে উপার্ভনশীল মানুষের মধো ৫৩ 
জন গাছের শিকড় সংগ্রহ করে ভীবনধারণ করেন। ১৫ ডন মানুষ ভাঙা 
কাচ, কাগজ ও প্লাস্টিক কুড়িয়ে মহাজনকে বেচেন। স্থানীয় ভাষায় এই 
র্যাগপিকার্সাদের বলে 'ওড়িয়া'। এই কাডগুলি ছাড়াও ১৫জন মেয়ে 
পরিচারিকায় ফাছে যুক্ত। এছাড়া দু-একগ্রন মহাজনের কাডও করে। দৈনিক 
১০০ পারদেষ্ট সুদে (আল পাচটাকা নাও কাল দর্শটাকা দাও হার) এরা 
নিজেদের মধো মহাজনিও চালায়। তবে মহাজনি এখনো কারও জীবিকা হয়ে 
ওঠেনি। মোটামুটি অধিকাংশ পরিবারই এখানে শিকড়বাকড়ের ব্যবসায়ীদের 
কাচামাল সংগ্রহ ও ডোগানে ঘুক। অল্পবয়সী মেরেরা শিকড় আনতে বনে- 
বাঙাড়ে যায় না নিরাপত্তার কারণে। বিবাহিতা বা মাববয়সীরা অবশ্য যান। 
এখানে বলে রাখা ভালো, শিকড়ের বাবহার কবিয়াজিতে যেমন হয়, তেমনি 
তাবিজ কবছ্-মাদুলির জন্য জ্যোতিযেও হয়। 
এই অঞ্চলের লোধাদের দক্ষতার সীয়াবদ্ধতা আছে। লোধারা 
সীওতালদের মতো চাষের কাজে এবং উৎপাদননির্ভর জীবনযাত্রার এখনো 


সর্ব শভান্ত হতে পদবেলনি। এই সেদিনও লোধানা হাপ্টিং (শিকান) ৫ 
আলেস্টিং-এর (খানা -সংগ্রহ) সাধানে ভীবনধারণ কৰতেন। এগনো একল 
ঘারে ঘরে তীর, ধনুক আদছ্কে। অনপ্যভাবন নে, কিন্ত সে ভীবালেল 
নিরাপত্তার ও শিক্তাবেব আডোডল ঘবে ঘনে বাধ: আছে। সেলাই বা, 
ঘরানির কা করা, হিসেব হালা. ফসল জাগিয়ে তিননাস উৎপনেনেল জলা 
অপেক্ষা করা, বা যত করে সারি দিয়ে ইান্রবোপণ ইত্যাদি তাজ এবেন দিয়ে 
সর্বস্র এবনো হয় লা। কৃষিকার্বেক ধৈর্য ও কক্ষত্তা রাতালপতি এলটা বেশী 
ভয়ন্ত করতে পারে লা। তাই চাতদাতেও ভীবনধাবল তকাতে শিখে 
অরণাতীননের পৃবানো দক্ষতাই এই পবিলারগুলিন এখনো নৃলধল। 

এই লোধা গোষ্টীচির শ্রানি বাসস্থান ছিপ মেদিনি-পূর জেলাৰ কাড়গ্রান 
পালার 'ভালকাণি' গ্রমে। এখানকার সব “ঘোকে প্রঈণ মানূষ হীপতি মল্লিক 
(৭০) আমাদের এই তথ্য দিয়েছেন । এবান্যে পশ্চিমবঙ্গের ভধিকাং চোখা 
মেদিনীপুবেই থাকেন। -ডালকাটি' গ্রামটি ঘিণ ভঙ্গলেব 
সময় ওখ্যানে লোধারা ভঙ্গল্লেব কাঠ সংগ্রহ কাবে বেচে থাকে 
কেনো কারদ্ল এবা ভন্মা্দে আব কা? পেজ না. তাবগল কখন বা, 
ছুনুব, গোসাপ ও মাটিব তঙ্গাব ধামালুও শের হায় গেল, তন প্রা পঞ্চ 
বছৰ আগে তাব্য বেদিনীপুর ছাড়েন চাকবহু ও তার পার্বতী এলাকা 
সে-সৱয় ধানের পাশাপাশি পাম, ছোলা, মুসুবড়ালের চা হত গেত- 
খামারে ভন্ত-ডানোঘারও নিলতো। আশেপাশে ডাক্গল বা ঝোপকাডেল€ 
অভাব ছিল লা। 

চাকলহে এসে শরহবসংলঘ এই নোংবা ডমিটাতে ওবা থেকে ঘান, 
নতুন ভায়গায এসেও এঁরা বারোনাস কাছ পেলেন না তাবে বনে সে 
ঘুবে খুনে মাটির আলু. লাল আলু সংগ্রহ কবে এনা ইদূব, সভাক শিকার 
করে কোনরকমে বেচে ধাকলেন। এভানে আশেপাশে কোথায় তী ডগ 
আছে, কোথায় কোন গাছপালা উমা এসব বিষয়ে এই লেনের পরিচ্ছয 
ধারণা হয়ে গেল। শিকড়ের ব্যবসায়ীরা লোতাদের এই জভিঅতা ও বাস্তব 
অবস্থাকেই ঝড়ে লাগালেন । এছাড়াও ড্গলর্ীবানে শসুধ' বিদুষ হালে বিভিন্ন 
শাছণাছড়া দিয়েই লোধার। তার প্রতিবিধান কবাতিন। তাবে পাছ-গাছডার 
ব্যবহার এঁদেৰ আধো প্রাযশই ভানুবিস্থাদ অনুসারী এদেন। এখনো মাসের 
হাতেই কিছু শিকঙ-বাকড়ের মাদুলি। তবুও আন্যর্বেদের সঙ্গে দের 
কোনোকালে অভিজ্ঞতা বিনিময় হয়েছে কি হয়নি, তা উপব-উপব দেখে 
নিঃসংশযে বলা যায় না। এক্ষেত্রে একটা ভিল্রাসা জাগে যে অমুক শিকড় 
অমুক গ্রহশক্তির ঘে-যোগাবোগটা এখন চালু হয়েছে, এব উৎস কি 
আঙলজীবনের জাদুবিদ্যায়£ জান্য লেই। যাই হোক. ভানুবিনা বা ইধধিবিদায। 
যে কারণেই হোক না ফেন, এরা গাছ খুব ভালো চেনেন। গাছের অনল, 
পাতা ও ডাল দেখে ওরা সহজেই গাছ কেছে নিতে পারেন। নৈহাটি ও 
বানাস্যতের শিকড়ের বাবসাদাররা এদের এই গুণবন্ডা দেখে শিকড়ের 
ব্যবসায় লামার প্রথমে দু-একজন শিকড় তুলতে যেতেন হখন বাজিবা 
দেখলেন শিকড় তোলা আরসাধা ও লাড়জনক কা তখন তাদের 
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দেখাদেখি অনোরাও যেতে লাগলেন। ছেলেদের বেতে দেখে মেয়েরাও 
শিকড় তুলতে যেতে লাগল। এইভাবে পুরো সম্প্রার। শিকড় তোলার 
কাজে যুক্ত হযে পড়ে। 

শিজড় সংগ্রহের পেশায় যুক্ত হওয়ায় ফলে সম্প্রদায়টা হা'প ছেড়ে 
বোঁচেছে। এই পেশায় যুক্ত হওযাব ফলে হা পয়সা হয় তা দিয়ে তাদের এক 
বেলার অগ্নের জোগাড় হয়ে যায়। অনা কোনো দক্ষতা তাদের নেই যাতে 
এই বাজারে অয জোটানো যেতে পারে। তাই এর! শি সংগ্রহ ভাঙা জন্য 
কাজের কথা ভাবতেই পাবেন না। সাধারপত ভোর ৫টা থেকে ওটার মধো 
এরা শিকড় সংগ্রহে বেরিয়ে পড়েন। ছেলেরা বিকেল ৩টে থেকে ৬টার মধো 
এবং মেয়েরা টে থেকে ৫টার মধ্ো শিকড় সংগ্রহ করে ঘরে ফিবে আসেন। 
খবে ফিরেই ছেলেরা গিয়ে বসে যানের তেকে। সঙ্গে জুয়ার আসরও আছে। 
জন্গল ছেড়ে শহরে এসে ভেতর থেকে একা একেবারে নিঃস্ব হয়ে গেছেল। 
পড়পিরা ওঁদের ঘুণা করে বলে এঁরা কোনো বাহ বিচার ফরেন লা, সব খান। 
পুলিশও আশেপাশে কিছু ঘটলেই এদের ধরে নিয়ে যায় _- কারণ থাকুব 
বা নাই থাকুক। অভাব, ঘৃণা, উৎপীড়ন ও পরিবেশ-বদলে নিক্ষের সমাজের 
অভান্তরীণ শৃঙ্ধল! ও নিয্ত্ণ তাদের আর লেই। শুধু দু-একটা খান ও নাচ 
এখনো অতীতের গোষ্ঠীবন্ধ অরশ্যন্ধীবনের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে অবশিষ্ট আছে। 
যে-সমন্ত গাছের মূল এরা সংগ্রহ করেন সেগুলোর লাম ওরা আমদের 
বলেছেন -- অনস্তমূল, বিস্বমূল, খেতবেড়েলা, বনচণ্ডাল, বিদ্যাদারক. 
স্বেতচন্দন, অস্বমূল, ক্ষি্ীকা, লক্জাবর্তী, গুলক্ষ, সর্পশন্ধা, তুঁইকুমড়া, 
শতমুল ইতাদি। প্রথল্ম চাকদহ ও তার পাশ্ববর্তী এলাকায় শিকড় জুটে 
যেতো বর্তমানে গাছের সংখা। কমে যাওয়ায় বা সংগ্রহকারী বেড়ে যাওয়ায় 
অনেক দূরে তাদের থেতে হয়। বর্তমানে শিকড়ের সন্ধানে তারকেন্বর, 
হাওড়া, নবস্ধীপ, কাটোয়া, বর্ধমান, বন্ধ, ভায়মভহারব্যর, বনগাঁ, ক্যানিং 
ইত্যাদি ভাযগায়ও এর যান। শিকড় সংগ্রহ করে এঁরা প্রথমে চাকমহে 
মহাজনের কাছে বিক্রি কবেন। চাজদহের নহাজন আবার কোলকাতায় কলেজ 
্ত্ীটে বড় বড় বাধসায়ীর কাছে বিক্রি করে। এভাবে আযুর্বেদচক্রু পরিপুষ্ট 
হয়। কিছু শিকড় চাকদছের স্টেশনের দোকানদাররা কিনে নিয়ে খুচরো বিক্রি 
করে কী দাৰে ফোন শিফড় এদের হাত থেকে বিঝোয় তার একটা তালিকা 
এই লেখার শেষে নেওয়া হল। চাকদহ, কল্যাণী, কাকিলাড়া. হালিশহর, চচুড়া 
প্রভৃতি স্টেশনে কোন পিকড়ে ফোন গ্রহের কোপ শাস্তু করে তার তালিকা 
টাঙিয়ে সেই শিকড বিক্রি হয়। আশেপাশের আদালতের বাইরেও প্রদ্ুর 
শিকড়ের দোকান। শিকড় দিয়ে ঘরোয়া আযুর্বেদচর্চা বা গ্রহশান্তির বিপুল 


যে দানে মহাজনেরা কেনেন* 
৬০ টাকা প্রতি কেজি. 





উদ্যোগ আজকাল স্বত্ত দেখা যাচ্ছে। কোলকাতায়, দমদমে, এমনকি 
বালিগঞ্জেও শিকড় বিক্রি হয়। বাঞ্জালির শিকড়মুর্খিনতা দিনে দিনেই 
বাড়ছে। আর্াদের কথা বটে। 
শিকড় তোলার পদ্ধতি 
এবা আমাদের বলেছেন যে গাছকে বাঁচিয়ে রেখেই এঁরা শিকড় তোলেন। 
লতানো গাছের ক্ষেত্রে মূল শিকড়কে বাচিয়ে রেখে শগ্োদুযা কেটে ঢেলে 
তোলেন। গুল্মজাতীয় গাছের শিকড় তোলার সময় গাছের চারপাশে গর্ত 
করে শিফডটি টেনে তুলে নেন। কিছু গাছের শিকড় তোলার আগে গাছের 
চারপাশে ২ ফুট থেকে ৩ ফুট গর্ত করতে হয়। আবার বড় বড় গাছের 
শিকড় সংগ্রহের জন্য গাছের গোড়া থেকে প্রায় ২০ হাত দানে গর্ত ফারে 
শিকড় টেনে তুলতে হয়। বেশি মাত্রায় গাছের শিকড় তোলার ফলে গাছের 
সংখা! ক্রমশ কমে যাচ্ছে। এটা এর! প্রায় সবাই বলছেন। এদের কাছে 
[বিবরপ শুনে আমাদের মলে হয়েছে শিকড় সংগ্রহ করাটাও এফটা গুয়োজনীয় 
ক্ষতা। বিশেষ করে গাছ বাঁচিয়ে রেখে কীভাবে শিকড় নেবো এটা এরা 
ভালো বোঝেন। এজনা নঙীয়াতে যে দু-একটা আযুর্যেদীয় উষধির ফাল 
আছে সেখানে পিকড তুলবার সময় এই লোধাদের ডাক পড়ে। নদীয়াতে 
এষন অশ্বগন্ধা, লক্ষাবতী ও বেলগাছের চাষ হচ্ছে। সেই সমস্ত শিকড় 
কাটবার জনা এরাই ডাক পাচ্ছেন তবে যতোই ডাক পাল না কেন, এরকম 
দু-একটা রুপালি রেধ। থেকে ওঁদের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশি আশা করা যায় 
না। উ্ধির চাবের আয়োক্তনও কম, ফলে ওঁদের জীবিকা সংস্থানও হয় 
কালেভর্রে। এখনো পর্যন্ত জঙ্গলের শিকড় ধরে এরা নিজেদের নিশ্চিহ্ন হওয়া 
ঠেকিয়ে রেখেছেন এইমাত্র বলা যায়। 

লোধা সম্প্রদায় ছাড়া বেশ কিছু হিস্বিভাবী মান্যও নাকি শিকড় 
তোলার কাজে সম্প্রতি যুক্ত হয়েছেন লোধারাই আমাদের এই খবর দিলেন। 
এবা সম্ভবত এ অকলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাক! বেদেদের একটা দল) তাদের 
সম্পর্কে বিশেষ কোনো তথা আমরা পাইনি। তাবে শিকড় সংগ্রহের কাজেও 
প্রতিযোগিতা দেখা দিয়েছে। এই কারণেও ওুষধি দূর্লভ হচ্ছে এবং শিকড় 
সংগ্রহ করতে লোধাদের দূর-দূরাত্তেও যেতে হচ্ছে 

আযূর্বেদের লুপ্ত হযার একটা হেতু এভাবে শিকড়বিলুপ্তির মাধাছেও 
হয়তো আমাদের অগোচরে গড়ে উঠছে। কিন্বা আয়ুর্বেদিফ অনাচারে 
আমাদের এই দেশ তার বৃক্ষবৈচিতর হয়াতো৷ চিরতরে হারাচ্ছে _ কে জানে 
কী ঘটছে। 









































২২ টাকা প্রতি কে. ২৫ টাকা প্রতি কেজি. 
২৫ টাকা প্রতি কেজি. ] ৪০ টাকা প্রতি কেজি. | 
২২ টাকা প্রতি ফে.জি. ১৫ টাক প্রতি কে.জি, 
৬ ইঞ্চির ১০০ টি টুকরো একজে ২০ টাকা প্রতি কেজি, 
২০ টাকা ১ আঁটি ৩ টাকা 








৪টি টুকরো একে ৩ টাকা 








৬ ইঞ্চির ১০০টি টুকরো একছে ৫০ টাক! 
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শালা | যে দানে মহাজ্রনেরা কেনেন* গাছের নাছ | হে দানে মহাজ্তনেরা কেনেন” 
গুচ্ছ | ১ শি ৪ টাক্য শতমূল ] ১৫ টা প্রতি কেজি 
রামবাসক 

[ ১০০টি টুকরো একনক ৭০ টাক শিমুল ] ১৫ টানা হতি কেজি 
শ্বেতচন্দন | ২০০ টাকা পতি কেজি. মহাদনুল ! ২৫ টা প্রতি কে.ডি. 
সর্পপক্ধা | ৩০ টাকা বতি কেজি ত লোচকল | ১৫ ঢাকা পুতি কেডি 
হিং ] ১৫ টাকা হতি কেভি, আপাং ফল ১০০টি ফল ৯০ সন্ত 
নাটারফল [ ১৫ টাকা প্রতি কেজি. তৌড়ি ২২ টাক প্রতি কেডি 
সৃটপিপূল ] ৪০ টাকা প্রতি কেডি. ্বহীমূল ৩০ টাক: হতি কেডি 





* লোধাদের কাছ ছকে পাওয়া তথ্য। কোন মূল ওজ্ল দরে, কোন মূ আঁটি হিসেবে কেন্য হবে তা মহাজানেরাই ঠিক করেন। 





শিকড়তুলুলি বউ ফুলেম্বরী 


বিকেল ৫টা। প্রত্যেক দিল এইসময় কাধে একটা শাবলের নত মাটি খুঁড়বার লৌহশলাক্যা আর প্লাস্টিক চটের একটা বড় ব্যাগ নিয়ে শিকড় ভুলে 
বৌুলিকে ফিরতে দেখা যায়! আজ কাউকে দেখতে পাচ্ছি না তবে কি এরা আড আগেই ফিবে এসেছেন? নাকি নেক দুরে যাওয়ায় এখনও 
ফিরতে পারেন নি! আর দেরি না করে একজনের ঘরের নিকে এগোলাম। উক্চেশ্য শিকড় তুলে ভীবিকা নির্বাহ করা এখানকার লোধা সম্প্রনায়ের 
বউদের সঙ্গে কথা বলা। 

ফুলেন্বরীর বয়স ৪৫ বছর ভীবিক৷ __ শিকড় তোলা।। স্বাযী বাবুলালও শিকড় তোলে। ছেলেমেয়ের! বড় হবার পর মাত্র ১৩:১৪ বছর 
হল ফুলেশ্বরী শিকড় তুলতে যাচ্ছেন। প্রথমে তিনি গাছ চিনতেন লা. নামও জানতেন না। গোবরডাা ঘোকে দুঝধো সেন নানে এক শিকড় 
ব্যাপারী এপাড়ায় এসে ফুলেম্বযীদের বলে যোতেন কবে কী গাছের শিকড় লাগবে) পাড়ার বযস্ক, শ্রতিত্র মানুষদের সঙ্গে দলবেঁধে ফৃলেশ্যী 
শিফড় আনতে যেতেন। এঁদের কাছেই ফুলেশ্বরী গাছ চিনেছেন, পিকড কাটার পদ্ধতি পিখেছেন। এখন ফুলেন্বরী লিডেই একদন শুতিল শিকড় 
সাংগ্রাহক। 

প্রথম দিকে চাকদার আশপাশের গ্রামণ্লোতেই অনেক শিকড় পাওয়া যেত। এবন দেসব ডায়গ্যয় ঘন বসতি তাই যেতে হয় দূরে দরে, 
ফুলেশ্বযী, বাবুলালসহ লব শিকড় সংগ্রহকারীরই পছন্দ ট্রেনের বাস্তা। কারপ বাসে চাপলে টিকিট কাটতেই হয়, বেশি দূরেও যাওয়া যায না। জাব 
বাসরাস্তা হয় সাধারণত লোকালয়ে যার আশেপাশে তেমন জঙ্গল খুব কমই হয়। ফুলেস্ববী জানালেন এখনও পর্যন্ত বেশি পরিহাণে শিকড় পাওয়া 
যায় হাওড়া, বর্ধমান আর উলুবেড়িয়া লাইনে। তারপর ব্যযভেল, চন্দননগর ছার টুদুড়াতে। 

দুই-তিন হাত লম্বা একটা দেড়-দু' ইঞ্চি ব্যাসেয পাকা বাঁশের মাথায় আট থেকে দশ ইঞ্চি লম্বা একটা শাবলের মত ফলা লাানো 'খোল্কা 
এদের প্রান হাতিয়ার। এই হাতিয়ার আর একটা প্লাস্টিক চটির ব্যাগ নিবে যুলেশ্বরীরা দুই-তিনজনের ছোট ছে'ট দলে বেরিয়ে পড়ে। যোস্ার 
ধারালো ফলা দিয়ে গাছের গোড়া খুঁড়ে শিকড় কেটে নেওয়া হয়। এছাড়াও থাকে শাকল। খোস্তার ধার কমে গেলে শাবল নিয়েই কাভে বেরোতে 
হয়! এসব যন্ত্র চাকদার যাজারেই কিনতে পাওয়া বায়। 

ফুলেশরী আজ ভাত রেঁধে খেয়েই বেরিয়েছিলেন। দুপুরে একটা দোকানে একটু চা-বিস্কুট খেয়ে নিয়েছেল। গতকাল গিয়েছিলেন ভিরাট। 
আজ তিনি দু'ধরনের শিকড় তুলেছেন। 'বেলামূল' আর 'তৌড়ি। মাটি খুঁড়ে শিকড় তোলার পর সেগুলো কাছাকাছি কোনো পুকুর ঝা ডোবার 
জলে ধুয়ে নেন। এতে শিফড়ের কাঙাদাটি যেমন থুরে হায় তেমনি ওভনেও একটু ডারি হত এবার ওখানেই আঁটি বেঁধে নিয়ে সোজা চাকদার 
বাজারে। চাকার স্টেশন বাজারে ৪/৫ জন শিকড়কেন! মহাজন আছে) আবার পাড়ার মধ্য (১৮লং ওয়ার্ডে) ননী' নামে একজন বাঃ'লি 
মহাজ্নও আছে। সক মহান্ডনেরা একই শিকড়ের সঞ্ন দাম দেয় না। ২-১ টাকা কমবেশি দেয়। ফুলেশ্বরীরা যেকোনো একনডনকে সারাদিনের 
সংগ্রহ করা শিকড়ের সবটাই বিক্রি করে দেয়। যেশি খাম দেওয়া শিকড় একজনকে, আর কথ দাম দেওয়া শিকড অনা মহাজনাকে বেচে না। এতে 
এক মহাজন অসস্তৃষ্ট হয়ে তার কাছে আর কোনোদিন শিকভ নাও কিনতে পায়ে। ননী মহাজন অনেকসময় ঘরে ঘরে এসে শিকড় কিনে নিযে ঘায়। 
এই মহাছনরা আবার কোলকাতার বড মহাজনদের কাছে শিকড় বেচে দের তারপর হাত বল হয়ে চলে যায় কোনো অনু্বেদিত সংস্থার হাতে 
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আরও বেশি দামে। কিছুটা আশপাশের স্থানীয় দোকানদাররাও কিনে নেয়। এসব দোকান থেকে ভাগ্য ফেরাতে গ্রহরত্বের বিকল্প হিসাবে অনেক 
মানুষ একটুকরো শিকড় কিনে নিয়ে যায়। তখন আধ ইঞ্চি থেকে এক ইঞ্চি পর্যস্ত আনুমানিক কুড়ি গ্রাম ওজনের একটা শিকড়ের দাম পড়ে প্রায় 
এক থেকে পাঁচ টাকা। অথচ এগুলোই ফুলেশ্ববীরা মহাজনদের কাছে কেজি দরে বিক্রি করে গড়ে পনেরো থেকে কুড়ি টাকা মাত্র পান। তবে 
দৃশ্বাপা কিছু শিকড়, যেমন সর্পগন্ধা, চন্দন, বাহুচণ্ডাল, তুরিচণ্ডাল. অস্বগন্ধা, অনস্তমূল. পাহাড়িকাঞ্চন ইত্যাদির দাম বেশি পাওয়া বায়। ফুলেশ্বরীরা 
কেউ লেখাপড়া ও হিসেবপত্র জানেন না। ওঁরা অল্পষ্টভাবে বুঝতে পারেন মহাজ্রন লাভ করে। কিন্তু কত বেশি লাভ করে তা কেউ ভালো করে 
বোঝেন না। ফুলেম্বরীর ছোট দুই নেয়ে রুপালি ও সোনালি এবং বড় মেয়ের ঘরের দুই নাতি এখন কলাণী বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালিত নন-ফর্মাল 
স্কুলটিতে পড়তে যায়। এরা যদি আদপেই কখনো অস্ক করতে শেখে তবে ফুলেশ্বরীরা হয়তো এসব বুঝতে পারবেন। 

প্রতিদিনই রান্নার কাজ সেবে ফুলেশ্বাী, তার বড় মেয়ে দীপালি আর পাড়ার দু-চারজ্ঞন মহিলার সঙ্গে গল্প করবেন। সেখানেই ঠিক হয়ে যায় 
কাল শিকড় তুলতে কোথায় যাওয়া হবে। সকলে মিলে মতামত দেয়। কেউ কেউ ননে করার চেষ্টা করে বছরখানেক আগে বা ছয়মাস আগে কোন 
জঙ্গলে শাখামূল কেটেছিলেন, তবে এতদিনে সেখানে আবার গাছ বেড়ে গেছে। অথবা কোন দিকটাতে বড় জঙ্গল দেখেছিলেন, যেখানে গেলে 
এখনও অনেক শিকড় পাওয়া যেতে পারে, ইত্যাদি। আসলে শিকড় তোলার সময় কোনো কোনো গাছের শিকড় ফুলেশ্বরীর৷ কিছুটা রেখে অর্থাৎ 
মৃল গাছকে বাঁচিয়ে রাখার মতো করে কাটেন। তবে দায়ে পড়লে কোনো কোনো শিকড়ের পুরোটাই কেটে নিতে হয়। এভাবে ক্রমাগত শিকড় 
সংগ্রহ করা হালে একসময় এই গাছগুলো যে একেবারেই বিলুপ্ত হয়ে যাবে তা এই মানুষগুলি বোঝেন, কিন্তু শিকড় নিধনই তাদের আন্মরক্ষার 
উপায়। 

বোদ্ যে-বানুষগুলি আয়ুর্বেদীয় নানা গাছ-গাছড়া ঘাঁটেন তারা কি নিজেদের কাজে কখনও শিকড় ব্যবহার করেন? ফুলেম্বরী আর বাবুলাল 
দুজনেই জানালেন অসুধ-বিসুখ হলে প্রথমে শিকড় দিয়েই নিজেরা চিকিৎসা করেন। এ চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কোনো শিকড় বেটে লাগাতে বা খেতে 
হয়। এসব ওরা পুরনো মানুষদের কাছে শিখেছেন। এমনই এক শিকড়-চিকিৎসার গল্প বললেন বাবুলাল। একদিন তিনি নৈহাটির কাছেই ভিতরদিকে 
একটি গ্রানে শিকড় তুলতে গিয়েছিলেন। হঠাৎই তার প্রচণ্ড জর এল, সঙ্গে শুরু হল পায়খানা। বাবুলাল ভয় পেয়ে গেলেন। বাড়ি ফেরার শারীরিক 
ক্ষমতাও তখন নেই। মনে ভোর এনে তিনি সামনের ভঙ্গল থেকে ঈশ্বরীদূলের একটা শিকড় তুলে নিলেন। তারপর সেটা পরিষ্কার করে দুই ইঞ্চির 
মতো কেটে নিয়ে একটু দূরে চায়ের দোকানে ২ টাকার চা নিয়ে বসলেন। চা খাবার পর তিনি এ ২ ইঞ্চির শিকড়টা চিবিয়ে খেয়ে নিলেন। চা- 
দোকানি আর বাকিরা বাবুলালের এমন আহার দেখে অবাক হালেন। এরপর আধঘণ্টা একটা গাছের ছায়ায় জিরিয়ে নিলেন। কিছুক্ষণের মধোই জ্বর 
চলে গেল, পায়খানাও বন্ধ হল। সেদিন বাবুলাল মোট ৫০ টাকার শিকড় তুলে বাড়ি ফিরেছিলেন। বাবুলাল মলে করেন তাকে সেদিন সুস্থ করে 


তুলেছিল ঈশ্বীদূল। 
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১১৮১ সাকা ২৬ এরিক রাড দে মা ওংকটীল মোডিমেত 
ইউনিয়নের ইউক্রেন রাজ চেরনোবিল পরমাণু শ্তিকেন্ত্রের চার 
নম্বর ইউনিটে প্রবল বিস্ফোরণ ঘটে। বিস্ফোরণের ফলে যে পারমাগবিক 
মেঘপুঞ্জের সৃষ্টি হয় তা বাতাসে ভর করে ক্রমশ উড়ে যায় পাশের রাডা 
বেলারুশ এবং বেলারুশ ছাড়িয়ে প্রায় সমগ্র ইউরোপ, আমেরিকা, জাপান 
অর্থাৎ গোটা উত্তর গোলার্ধে শান্তির জন্য পরমাণু' বাকাবন্ধটিকে বিদ্াপ 
করে চেরনোবিল হয়ে দাড়ায় হিরোশিমার মতোই পারমাণবিক ধ্বসেলীলার 
উদাহরণ, প্রতীক। যে ধ্বসেখেলা চলতে থাকে, চলতেই থাকে প্রজন্মের পর 
প্রজন্ম গেরিয়ে। 

দুর্ঘটনার কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে বহুমুখী। যেমন তা রিজ্যক্ট্রটির 
প্রযুক্তিগত ক্রটি, তেমনই তা পরিচালনগত ক্রটিও বটে। প্রত্যক্ষ কারণ 
কয়েকজন কর্মীর ভূল। মূল বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হালে একটা টারবাইন 
কেমন বিদ্যুৎ সরবরাহ করতে পারে তারই পরীক্ষা চালাচ্ছিলেন কয়েকজন 
কর্মী পরীক্ষাটা তারা করছিলেন রিত্যাক্টর বন্ধ করার আগে। পরীক্ষা চলার 
পরে কর্মীদের অনবধানতাবশত রিআ্টর বন্ধ করার সময় যে নিরাপত্তা 
নেওয়া হয় তা বিদ্লিত হয়। প্রক্রিয়াটি চলার সময় ঠান্ডা জলের প্রবাহ কমে 
যায়৷ এবং উৎপাদিত শক্তির পরিমাণ বাড়তে থাকে। কর্মীরা যখন রিত্যন্টর 
বন্ধ করতে চেষ্টা করেন তখন শক্তি উৎপাদনের পরিমাণ হঠাৎ ভীষণ 
বেড়ে গিয়ে প্রচুর পরিমাণ বাষ্প উৎপন্ন হয়ে বিস্ফোরণ ঘটায়। বিস্ফোরণ 
এতই প্রবল ছিল যে শক্তিকেন্ত্রের দু'হাভার টনের স্টিলের ঢাকনা উড়ে 
যায়। 

শ্তিকেন্্ের অভ্যন্তরীণ কেন্্রে ছিল পরায় দু'শ টন তেজস্ক্রিয় পদার্থ । 
তার কতটা যে বাতাসে ছড়িয়েছে তা জানা যায়নি। কারণ নিঃসরিত 
তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ নির্ধারণ করা একপ্রকার অসম্ভব। বিভিন্ন সমীক্ষা 
থেকে যে তথা পাওয়া যায় তা অনেকটাই অনুমাননির্ভর। এ ব্যাপারে 
(বিশেষজ্ঞদের মধ্যে মতপার্থক্য, বিতর্ক রয়েছে। অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন 
৯৫ শতাংশ তেজন্িয় পদার্থ বাইরে বেরিয়ে এসেছে, তবে সবচেয়ে কম, 
অত্যন্ত রক্ষণশীল অনুমানেও নিঃসরিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের পরিমাণ অন্তত 
দশ হাজার কিলোগ্রাম। এর মধো ছিল অন্তত পাঁচ থেকে দশ কোটি কুরি 
তেনস্তিয় আইসোটোপ। এই তেজক্কিয়তার পরিমাণ আমেরিকার প্রি মাইল্স 
আইল্যান্ড পরমাপুকেন্ত্রের বিস্ফোরণের প্রায় হাজার গুণ এবং হিরোশিমায় 
যে পরমাণু বোমা পড়েছিল তার তেজন্তি্রার চারশ' গুণ। 


পরনাণুকেছ্ডরে ইউরেনিয়ানেল জ্বালানি বডণুলো গ্রা্ফাইটের ব্লকের মধ্য 
ঢোকানো ছিল। তাপমাত্রা বেড়ে গিয়ে গ্রাফাইটে আগুন ধরে যায়। দশদিন 
ধারে ওই গ্রাফাইট ইউরেনিয়াম পোড়ানো আগুনের লেলিহান শিখা লক্ষা 
করা যায়। বাতাসে ছড়িয়ে পড়াতে থাকে তেডক্তিয় (ধোয়া, ধুলো, গ্যাস। 
তৈরি হয় পারনাণবিক নেঘ। এই মেঘের মধো অন্তত পঞ্চাশ ধরনের 
বেডিও আইসোটোপ পাওয়া গিয়োছে যাদের অর্ধভীবন পর্যায় দু'্ঘপ্টা থোকে 
চব্রিশ হাভার বছর। উল্লেখযোগ্য তেভক্কিয় পদার্থ গুলো হল আয়োডিন 
১৩১, যার অর্ধ্জীবন ৮ দিন; সিজিয়াম ১৩৭, অর্ধভীবন ৩০ বছর: 
স্রনশিয়াম ৯০, অর্ধভীবন ২৭ বছর এবং প্টোনিযাম ২৩৯, অর্ধভীবন 
২৪,০০০ বছর। 

ইউক্রেন এবং বেলারুশের আকাশ, বাতাস, মাটি, ভগ, গাছপালা, 
গবাদি ও বন্য পণ্ডপাখি তেজক্কিয় দূষণে আক্রান্ত হল। সৈনাবাহিনী ও 
দনকলবাহিনীর হাদ্রার হাজার কর্মীকে নামিয়ে নেওয়া হয় শ্রাগুন নেভানো, 
দুর্ঘটনাস্থল পরিষ্কার করা এবং দূর্ঘটনাস্থলের চারদিকে তড়িঘড়ি কংক্রিটের 
দেওয়াল তুলে সেটাকে আচ্ছাদিত করার কাড়ে, যাতে তেডক্কিযত' বাইরে 
বেরিয়ে যেতে না পাবে। এই কর্মীবাহিনী, যাদের বলা হয় 'লিকুইডেটর', 
উচ্চমাত্রার তেজ্রিয়তায় আক্রান্ত হয়। পরবস্তীকালে এদের সবাই, মতান্তরে 
২৫,০০০ থেকে ৪ লক্ষ কর্মী, নানা ধরনের ক্যান্সারে দারা গেছেন । 

দেশটা সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেই এই বিশাল কর্মীবাহিনীকে উচ্চমাত্রার 
তেজস্কিয় অঞ্চলে ওই বিপজ্জনক কাজে নামানো গেছে। দেশটা সোভিয়েত 
ইউনিয়ন বলেই হেলিকপ্টার থেকে সাড়ে পাঁচ হাজার টন কোরন এবং 
অনান্য দ্রব্যের মিশ্রণ দুর্ঘটনাস্থলের খোলা মুখের মধ্য ঢেলে তা বন্ধ করার 
চেষ্টা চালানো গেছে। দেশটা সোভিয়েত ইউনিয়ন বলেই অত্যন্ত দ্রুতগতিতে 
লক্ষ লক্ষ মানুষকে তেন্তক্কিয়তায় আক্রান্ত অঞ্চল থেকে সরিয়ে ফেলা 
সম্ভব হয়েছে। ছত্রিশ ঘণ্টার মধ দুর্ঘটনাস্থলের পাঁচ কিলোমিটাবের মাধা 
বসবাসকারী প্রায় পঞ্চাশ হাজার বাসিন্দাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয়। 
দু'একদিনের মধো তিরিশ কিলোমিটারের মধো বসবাসকারী প্রায় দেড় লক্ষ 
মানুষকে সরিয়ে ফেলা হয়। অতি-তেত্ক্কিয় অঞ্চলে বসবাসকারী সাড়ে 
তিন থেকে চার লক্ষ মানুষাকে তাদের আ্স্ম লালিত বাসস্থান ছেড়ে চালে 
বেতে হয়। বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে তাদের জীবন, জীবিকা। বুলডোজার দিয়ে 
মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয় প্রায় দু'হাজার গ্রাম ও ছোট শহর। পরিতাক্ত 
আরও প্রায় আটশ' গ্রাম। ক্রয়ে ফাকা ভ্রায়গাণুলো অধিকার করছে প্রকৃতি। 
জঙ্গল বেড়ে গেছে। ফিরে এসেছে বন্য জন্তর দল, পরিযায়ী পাখিরা। কিন্তু 
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তারা কতটা তেজভিয় দুষণে আক্রান্ত হচ্ছে তা এখন গবেষণার বিষয় 
বিল্লান্ীক এ ব্যাপাবে সক্রিয়। 

কুড়ি বছর পর আও স্থানীয় মানুষের ভন; স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত 
খাবার নিষিদ্ধ । নিক্তের জমিতে ফলানো সন্ত বা বাড়ির গরুর দুধ খাওয়া 
চলবে না। কারণ, ছাস-মাঠি, নাটির দশ থেকে পনের ফুট গভীর পর্যন্ত, 
তেজভিয় সিভিয়াম ১৩৭-এ দুষিত । সেই ভহির ফসল বা সেই চির 
খাস হাওয়া প্রকর দুধও তেভক্রিয, যেহেতু তেজক্কিয়তা খাদাশৃঙখলে ঢুকে 
পড়ে। জঙ্গল থেকে বেরি বা নাশক সংগ্রহ, কিংবা নদীতে মাছ ধরা 
স্বাতী মানুষের অনাতিম বাসন। আর নাশক বেলারুশের অন্যতম উপাদেয় 
খাবাব। সব ব্যবপ. সব নিবি । বাইরে থেকে যা খাবার আসে তার দাম 
বেশি। স্বাভাবিকভাবেই সবাই 'সে খাবার কিনতে পাবেন লা। গবিব নানুত 
বাধা হন তেউস্কিয়-দৃষিত খাবার ঘোতে। 

চেরনোবিলের তেজফ্রিয়া হড়িয়ে পড়ে দুর্ঘটনাস্থল থেকে দু হাতার 
কিলোমিটার দুর পর্যন্ত, ধায় সমগ্র 





পাড়াতে চাইছে ভারতের অতো তৃতীয় বিশ্ষেন দেশগুলোতে) মানুষের আস্থা 
অঙ্জন করার জলা চেরনোবিলকে তুচ্ছ ঘটনা' বলে প্রচান করতে চাইছে 
এরা। ষ্ট্রসংঘ পরিচালিত "আন্তর্জাতিক পরাণ শক্তি সংস্থা 076)" 
এবং "চেরনোবিল ফোরাম"-এর সমীক্ষা রিপোর্ট এদের হাতিয়ার। 
চেরনোবিলের কুড়ি বছরে দশটা দেশের প্রাক্তন পরিবেশমন্টররা AE A- 
কে কিছু সুপরামর্শ দিয়োছেল। দেশগুলি হল বেলজিয়াম, বেলাকিশ, ইটালি, 
ইউচ্রেন, চেক প্রক্জাতস্তু, রাশিয়া, ডেনমার্ক, ফিনল্যান্ড, চান্স এবং ব্রিটেন । 
সবরা বলছেন পৃথিবীতে আর পরমাণু শক্তির কোনো শ্রয়োজন নেই । এখন 
অন্তর বিকল্প, নিরাপদ. সন্তা এবং বিশুদ্ধ শি উৎস পাওয়া গেছে। 
সেইজনা, তারা বলছেন, 1/.£/ একই সাথে যে পরমাণু শিল্পের ফেরিওয়ালা 
ও নিহস্্কেক ভূমি: পালন করছে__এই দ্বিচাবিতা ছেড়ে বেরিয়ে আসুক। 
তারা এও বলেছেন যে 1/২£/-এর এক সাম্প্রতিক জনমত সমীক্ষায় দেখা 
যাচ্ছে ১৮টি দেশের অধিকাংশ মানুষ নিউক্লিয়ার শিল্রের বিরোধী। 
যাই হোক, ঢাপান-উ তোর 





উ্তরশোলাধ জুড়ে। আমেরিকা. জাপান 
ছাড়াও আরও শ্রায় কুডিটি দেশ এই 
তেচক্রিয়ায় আক্রান্ত হয়। সুইজ্লারলান্ড 


খাদ বিষয়ে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়, বিশেষত 


তবে এটা ঠিক, নানান মহল থেকে, বিশেষত 
থেকে জার্মানি, নস থেকে হাঙ্গেরি সরবত চেরলোবিল বিস্ফোরণ এবং তার তেজস্কিয়াজলিত 
প্রভাবকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা চলছে। 


চলবে। তথ্যগত বিভ্রা্তিও থাকাবে। 
কারণ বড় কোনে দুর্ঘটনা ঘটলে তার 
দায় এডিকে যাওয়ায়, দুর্ঘটনা সম্পর্কে 
যে ফৌলিক প্রশ্মগুলো ওঠে 
সেগুলোকে এড়িয়ে যাওয়ার একটা 


মাছ, মাংস দুধের ক্ষেতে এই কুড়ি বছর Ed 
সেও অটন্যাভেৰ শন ভিন পশ্চিমী দেশগুলোয় জনমত নিউক্লিয়ার শিল্পের ৬৮57 
কারণ গরু যে ঘাস খায় তা তেডক্রিয়। অনুকূল নয়। তাই বিশ্বায়নের যুগে ওই যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। বিরাট 
ইজ্যোণ্ডের শিশুদের মধ বেডে চালেছে শিল্পতিরা ঘাঁটি গাড়তে চাইছে ভারতের মত সংখ্যক মানুষ আজকের পৃথিবীতে 


ধাইরযেড ক্যালার। গোরা ব্রিটেনেক ৩৪ 
শতাংশ চেরনোবিলের তেডক্কিয়ায 
গুষিত। 
পড়ার ফল গত কুঁড়ি বহরে কি দাঁড়িয়েছে 
তা নিয়ে তথাণত বিশ্ন্ত ্রুর। সবচেয়ে বড় বিভ্রান্তি তেডক্তিয়ায় আক্রান্ত 
মৃত মানুষের সংখ্যা নিযে । চেরনোবিল ফোরানের সমীক্ষায় মৃতের সংখ্যা 
খুব বেশি হালে ৯০০০। তাও সবটাই যে সরাসরি তেজ্তক্কিত্ার ফল তা 
বলা যাবে না। সরাসরি উচ্চমাত্রার তেজস্ডিয়ায় আক্রান্ত মৃতের সংখ্যা, এই 
সমীক্ষায় ৫০ জল। বান পীঙগের (042৮7 (৯৩০০) অভিযোগ, এই সমীক্ষা 
একদেশদর্শিতায় ্রচ্ছ্। অভিযোগ, রাষ্ট্রসংঘথ সত্য গোপন করছে, প্রকৃত 
তথ্য চেপে যাচ্ছে। গ্রীন পীসের সমীক্ষার চেরনোবিলের তেভন্তিকতায় 
সরাসরি আক্রান্ত মুতের সংখ্যা ৯৩.০০০। এছাড়াও আরও অনান্য সংশ্লিষ্ট 
কারণে ইতিমধ্যে করেক লক্ষ মানুষের মৃতা দ্টেছে। আগারী বছরগুলোতে 
মৃতের সংখ্যা আরও বাড়বে বলেই গ্রীন লীসের ধারপা। দুটো সনীক্ষাই 
প্রন্নত করেছেন দু'দল বিশেষ 

তবে এটা ঠিক, নানান মহল থেকে, বিশেষত নিউক্লিয়ার শিলের সঙ্গে 
বার্থ সর্ট বহল থেকে, চেরনোবিল বিস্ফোরণ এবং তার তে্াক্কিয়াজনিত 
প্রভাবকে লঘু করে দেখানোর চেষ্টা চলছে। পশ্চি়ী দেশগুলোর ভনমত, 
নিউক্লিয়ার শিল্পের অনুকূল নয়। তাই বিশ্বায়নের যুগে ওই শিল্পপতিরা খাঁটি 


তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে। মানুষের আস্থা অর্জন 
করার জন্য চেরনোবিলকে ‘তুচ্ছ ঘটনা' বলে 
প্রচার করতে চাইছে এরা। 





লা কেন__বিরোধিতায় রাস্তায় 

লেমেছেন। জনমতের চাপ উপেক্ষা 

করতে পারছে না রাষট্রশভিগলো। 
ফলে নিউক্লিয়ার শিল্পের পাণ্ডারা চেরনোবিলের ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে দেখাতে 
চাইবে তাতে আর সন্দেহ কি? 

তবে সবদিক বিচার করে, নানান তথোর মধো থেকে বাছাই করে 
নিলেও যা পাওয়৷ যায়, তাতেও শিউরে উঠতে হয়। 

৩ দুর্ঘটনার সময় তেন্ন্কিয় দূষণ প্রভাবিত এলাকায়, শুধু ইউক্রেন ও 
বেলারুশে, বাস করতেন ধায় ৭০ লক্ষ মানুয। এদের মধ্যে 
৩০ লক্ষ শিগু। দৃধিত এলাকা খালি করার কর্মসূচি চালু থাকলেও 
প্রায় ৫৫ লক্ষ মানুষ এবনও সেখানে বাস করেন। 

৩ শিশুদের মধ্যে থাইরয়েড ক্যাঙ্গার আতম্ত অলক তবে 
বেড়েছে। ১৯৯০-এর মধোই বেড়েছে ৩০ গুণ। এটি তেডক্রির 
আয্লোডিন-দুবিত দুধ পান করার ফল্স। এই আয়োডিন খাদাশৃম্খলে 
ঢুকে পড়ে। পরবর্তীকালে কোনে! কোনো জায়গায় ২০০ ওণ বেড়েছে 
এই রোগ : 

€ লিউকোমিয়া বেড়েছে ৫০ শতাশে 





উদ মানুষ __ জুল ২০০৬ 


রঙ ১৯৯০ থেকে ২০০৩ সালের মধো সমস্ত ধরনের ক্যাার কেড়েছে 
৪০ শতাংশে) li 

জ  ১৯৯৮-৯৯-এস ম্যে স্তন ব্যান্দার বেড়ে স্বিগুল হালেছে। 

৬. ১৯৯০-৯৪-এর হধে। শিশুদের শ্লায়বিক বৈকলা বেড়েছে ৪৩%, 
হাড় এবং পেশির বিকৃতি এবং ভস্বাভাবিকতা বোডোছে ৬২ শতাংশ 
এবং ডায়াবিটিস বেড়েছে ২৮ শতাশে। 

৪ গর্ভপাত, অপরিণত শিশুর জন্ম এবং পঙ্গু সাধারণ হারের থেকে 
তিনগুণ বেড়েছে। 

৬. বর্তমানে দেড় থেকে দু'লক্ষ মান্য অতি তেডক্কিয় দূষণ এলাকায় 
বমবাস করেল। 

. হৃখপণ্ডের পেশিতে তেজন্ডিয় সিজিয়ায় জমা হওয়ার ফাঙ্গে শুধু 
বেলারুশে হৃদরোগ বেড়েছে চারগুণ। এটু ধরনের হৃদরোগে আক্রান্ত 
হখপণ্ডের নাম দেওয়া হয়েছে 'চেরানোবিল হার্ট ।' 


* বেলারুশের ২১ শতাংশ কৃবিভ্রমি পুটোলিয়াম তেজক্তিয়ায় দৃষিত) 
কোনোদিনই ফসল ফলালো যাবে না। 


ও. ছলদূষণ বা জলে অবস্থিত তেজস্কিয় অণূর ঘনত্ব দশ থেকে একশ 
গুণ বেড়েছে। 
এ রকম তথ্য পাতার পর পাতা জুড়ে সাজিয়ে দেওয়া বার । হত্যেকটি 
তথা কোনো না কোলো বড় প্রতিষ্ঠানের সমীক্ষার ফল। বিভিন্ন সহীক্ষার 
তোর মধ্যে অনেক সময় গুরুতর 





পরেই ভাতে ফাটল ধরে। ওই শবাধারটির নিচে চাপা পড়ে আছে বিপুল 
পরিবাণ তেতস্থি় পবার্থ। ফলে ওই ফাটল থেকে ইয়ে আসতে থাকে 
তেভক্তিয়া। কর্তঘানে ওই কংক্রিট আবরণৈক অবস্থা বেশ প্রারাপ। ঘর 
কোনোদিন তা আগা হয়ে বাইরে পড়ে যায় তবে আব একটি বড় 
ততভি দুর্ঘটনার সন্দুহীন হাবেন ইউক্রেন ও বেলাক্শের মানুয। 
শুশ্ন হল এরপরও কি আমর! পরমাণু বিদ্যুৎ, পরমাপুশকি চাইব? 
খারা পরমাণু শক্তির পাক্ষে তারা বলবেন. চাই ব্য না চাষ্ট পরমাণুবিদ্যুৎ 
অবশস্তাহী। কাবপ আগাহী দিনে খন কয়লার ভাণ্ডার শেষ হয়ে লগে 
তখন কীভাবে বিদ্যুৎ চাহিলা বিটাবে? দ্বিতীয়ত, খরচ বেশি হলেও পরনাণু 
বিদ্যুৎ পরিবেশ দুষিত করে না। আবহাওয়া দুবিত গ্যাস বাড়ার ফলে 
পুধিহীর তাপনাততা বোড়ে আবহাওয়ার পরিবর্তন হচ্ছে। পরনাপু বিদ্যুতের 
ওপর বেশি ডোর পড়লে বাতাসে দূষিত গ্যাসের নিঃসরণ নিয়প্ুণ করা 
যাকে। তৃতীয়ত, চেলোকিলের পর গত ফুড়ি বছরে ভার একট" 
হয়নি, দুর্ঘটনা, বুর্ঘটনাই . এবকন ঘটনার সম্ভাবলা দশ লক্ষে 
বেশি বেশি পরমাণু বিদ্যুৎ, পরমাণ্‌ পর্যি দরকার: ভাবত সঙ্গ 
তবে বিশ্বাসী, ডাল বাৰ সব বাভানৈতিক দক্ষ এই তাতে বিদ্যা, যত 
এই ততে বিন্বাসী। ফলে. ১৯৮৬ সালে চেরানোৱিল্লেন সময এ 
পরমাণু শক্তি কেন্ত ছিল আটটা হট কান্ড করছিল, দুটা তৈরি 
ঝুড়ি বস বানে ২০০৬ সালে ভারতে পরাণ শক্তিলেস্ত ২২টা, যার 
১৫টা ক্রিয়াশীল এবং খটা নির্বাণ । অর্থাৎ কুড়ি বছরে বোড়ছে ১৪টা 





ই 
ই 








অমিল থাকলেও এগুলো থেকে একটা 
কথা পরিদ্ধার যে, কুড়ি বছর আগের 
চেরনোবিল বিস্ফোরণের ফলে 
ইউক্রেন, বেলারুশ এবং রাশিয়ার 
বিশতীর্ণ অঞ্চলের জননী, অর্থনীতি, 
সমাজ, পরিবেশ, কৃষি, অরগাসম্পদ 
সবকিুর অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে। 


নিশ্ছিদ্র আবরণ ভেদ করে মাঝে মাঝে যে দু'একটা 
খবর বেরিয়ে আসে তা লোম খাড়া করে 
দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ভারতের প্রত্যেকটা 
পরমাণু-কেন্দ্র কখনও কখনও ছোটখাটো দুর্ঘটনার 
সম্ভাবনার মধ্য দিয়ে গিয়েছে। যার মধ্যে 
দু'একটা বড় আকারও নিতে পারত। 


মানে গড়ে প্রায় দেড় বছাবে একটা । 





তাই বিপুল বিনি্ে: ধা 
এই পিত্ত করঠবাটি প্রবল উৎসাহের 
সঙ্গে পালন ফরে। 


পরমাণুশক্তির প্রচারকদেব তিন 
নম্বর যুকিট| যুদ্ধ বাজর।৫ দিয়ে 
থাকে। যেহেতু হিকোশিনাক পর গত 


ভনপদণ্ডালো কার্যত ম্বশান। যারা সত্যিটা কোনদিনই অধ শতাব্দীর হযে একটা€ পরমাণু 
বেছে আছেন তার। পুরোপুরি বোমা কোনো যুদ্ধে বানহযত হয়নি, 
“যেডিওফোবিয়া'য় আক্রান্ত। শয়ীরের জান যাবে বা! 


অতএব ব্রনের আনন্দে যত খুশি 





ওপর তেজক্ষিযার সম্ভাবা 
বভাবন্রনিত উদ্বেগ হল রেডিওফোবিয়া। প্রতিদিন মানুষ এক দুঃসহ 
আতঙ্কভনক পরিস্থিতিতে বাস করছেন, যেখানে পরিস্থিতি তার নিয়্তণে 
নেই অথচ তার ফলাফল সম্পর্কে রা ওয়াকিবহাল. চেষ্টা করেও অবশ্স্থাধী 
পরিণতিকে বদলানো যাবে না। এই অসহায় অবস্থা থেকে একধরানের 
নির্গিপ্ততাও জন্ম নিয়েছে, যেখানে মানুষ সবকিছু ভাগ্য বা ঈশ্বরের হাতে 
ছেড়ে দিয়েছেন। এই নির্লিপ্ত এবং অর্থনৈতিক অক্ষমতার কারণে বহু মানুষ 
দুষিত খাদ্যগ্রহণ করে, দূষিত এ লাকার জল. বাতাস বাবহার করে আরো 
অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। 

দুর্ঘটনার পর দুর্ঘটনাস্থলকে ঢেকে দিতে তড়িঘড়ি যে কংক্িটের আবরণ 
বা শবাধারটি নির্মাণ করা হয়েছিল তার মান এতই খারাপ ছিল যে কিছুদিন 





পরমাণু বোমা বানাও! দুনিচাকে হাক 
লাগিয়ে দাও! জয় বিজ্ঞান!! য় এাটন'' সেই (অপ) যুক্তিতেই__কুড়ি 
বহুৱে একটাও চেরনোকিল হয়নি, তাই যতখুশি পরমাণু শোকে বানানো 
যেতেই পাবে। .. এ এক ভয়ংকর যুক্তি; দুর্ঘটলার ব্যাপারে কি কোনে 
নিশ্চঘতা সন্তব* না এমন কোনো প্রযুক্তি আবিছার হয়েছে যা একশো 
শতাংশ নিরাপত্তা দিতে পারে? বরং গোপনীয়তার প্রায় নিশ্ছিদ্র শ্রাবণ 
ভেছ কবে মাঝে মাঝে যে দু'একটা খবর বেরিয়ে আসে তা লোম খাড়া 
কবে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। ভারতের প্রতোকটা পরমাণু কেম কখনও 
কখনও ছ্বোটখাটে দুর্ঘটনার সম্ভাবনার মধা দিয়ে গিয়েছে। যার সাধ্য 
দু'একটা বড় আকারও নিতে পারত। সতাটা কোনদিনই পুরোপুরি জানা 
যাবে না। সরকারি পরমাণু বিজ্ঞানী বা রাজনৈতিক নেতাদের শ্রাম্থাসবাণীতে 
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আমরা তুলতে পারি লা. কারণ নিউক্লিয়ার শিলরের সঙ্গে এঁদের সকৌর্ণ স্বাখ 
জড়িত। আমরা সাধারণ মানুষ, উচ্চমানের নিউক্লিয়ার প্রযুক্তির কিছুই বুকি 
না৷ কিন্তু খানিকটা সচেতন তো কর্টেই। তাই কাদে পড়া ইদূরের মত 
জঅসহান্তভাবে মরতেও চাই লা। পরমাণু দুর্ঘটনা কোনো সাধারপ দুর্ঘটনা 
নয়। পলকের এই দুর্ঘটনার গোটা অস্কলের স্তীবন, অর্থনীতি, সমাজ, 
সক্কৃতি, পরিবেশ সবকিছু তছনছ ওলটপাট হয়ে যার। চেরনোকিল তা 
প্রমাণ করেছে। সুনামির চেয়ে অনেক. অনেকগুপ ভয়ংকর পরমাণু দুর্ঘটনা । 
এমন একটা দুর্ঘটনার সামান্য ভগ্তাংশের সম্ভাবনাও কেন আমরা তৈরি 
করব, কেন জিইয়ে বাখব? 

দ্বিতীযত, সৌরবিদ্যুৎ বাযুবিদ্যুতেব মত বিকল্প শক্তির নানা উৎস 
খত কুড়ি বস্ধরে বিকশিত হযেছে, বার্ণিজ্াক ভাবেও সাফল) পেযোছে। 
পরমাণু বিদ্যুতের থেকে অনেক কম খরচে এই বিজ্ঞ শক্তির উৎসগুলো 
বাবহার করা যায়। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশ প্রবল জলমতের চাপে পরবাপু 
বিদ্যুতের উৎপন্দন কমিযে বিকল্প শক্তির ব্যবহার বাড়াচ্ছে। 

তৃতীছত, হতোকটি পরমাণু শক্তিকেম্্র এক একটি সন্তাব্য পরমাণু 
(বোমা, একথা ভান্ত অপরিচিত নয়। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপ বেড়ে যাওয়াতে 
এর গুরুত্ব আবে: বেড়ে যায়। সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি যদি পরমাণৃকেন্ততুলিকে 
তাদের আক্রমপের লক্ষান্থল রে তোলে তবে তা কী ভয়ংকর বিপদ ডেকে 
আনবে, আম্মা করা কি খুব কঠিন? 

আসলে এলিট গোষ্ঠীর কাছে নিউক্লিয়ার রিশ্য্যাষ্টর হল স্টাটাস সিস্বল। 
শ্বার পরমাণু শিল্পের কাছে এ এক মুনাফা লোটার খেলা। এই এলিট গোষ্ঠী 
এবং মুলাফাধোরেরাই দেশ চালায়। তাই পরমাপুশক্তি দেশের কর্তাদের 
কাছে এত আদবের। দেশের লোকের পকেট কেটে এর পেছনে যোটা বায় 
করা হয়। সৌরশক্তি বা বিনা শক্তি দুযোবাী। এই ধরনের শক্তির উন্নয়ন 
ও গবেষণা অবহেলিত। বিকল্প শক্তির কোনো স্টাটাস নেই, কোটি কোটি 
টাক বিনিয়োগ নেই, মুনাফা কম। সে জনাই নালা ছেঁদো যুক্তি সাজান হয়, 
বেন পরয়াণুশক্তি অবশান্তাহী, এব কোনো বিকল্প নেই ইতাদি ইত্যাদি। 

চেরনোবিল দুর্ঘটনার আর্থিক ক্ষতি প্রায় ৩৫০ বিলিয়ন ডলার অর্থাৎ 


হ্রায় ১৫ লক্ষ ৭৫ হাজার কোটি টাকা। আমাদের কেন্্রী় বাজেটের 
কিনগুপ। প্রায় সত্তর লক্ষ মানুষের ভ্লীবন বিপর্যন্ত । লক্ষ লক্ষ মানুষকে বিনা 
অপরাধে ভিটেমাটি ছেড়ে কপর্দকশূনা অবস্থায় অনাত্র চলে যেতে হয়োছে। 
তেনতক্কিয়ার দদ্ধে দদ্ধে মারা গেছে এবং এখনও মারা যাচ্ছে বু শিশু, 
নারী, পুরুষ বৃদ্ধ, বদ্ধা। কে হয়ে গেছে মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপন 
ভক্রিয়া। কি অপরাধ করেছিলেন ইউক্রেন. বেলারুশ, রাশিয়ার মানুষ? 
আক্জকে যারা চেরনোকিলকে লঘু করতে চাইছে তাদের অপরাধ ক্ষমার 
অধোগ্য । তাই বারবার চেরনোকিলকে স্মরণ করা দরকার, যেন তা আমাদের 
স্মৃতি থেকে হারিয়ে না৷ যায়। বারবার প্রশ্তু তোলা দরকার পরমাণু শক্তির 


যৌক্তিকতা নিয়ে। 
* রচনাটি তৈরি করার সময় মূল্যবান পরামর্শ দিয়ে সাহায্য করেছেন 

অধ্যাপক সুজয় বসু। 
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নতুন প্রযুক্তি সভ্যতার সুখ-দুঃখ 
অসিত চৌধুরী 


উস হাতল দলৰে কা জর নন নু ভাবা কাছে 
ভঙ্গিতে কথা বলছে নতুন প্রকশ্মের 'অহানাগবিকা সমাড। একটু 
আগের সময়ের আনরাও অনেকে আধুনিকতার সঙ্গে তাল বাখাতে নিজেদের 
মানিয়ে নিচ্ছি শুযুক্তি-সভ্্যতার নয়া চলন-বঙনের সঙ্গে। এস-এন-এস (শর্ট 
মেসেজ সার্ভিস (51011 11655886 9৫৮), ই-মেল (£31). চ্যাটিং 
(Chatting). Ef (81088778)_ একটু একটু করে জনপ্রিয় উঠদ্ধে 
আমেরিকা-ইউরোপ থেকে আমাদের মতো দেশের শহ্র-মফন্বলেও ! বিশ্বায়িত 
বাজার-অর্থনীতির অলিতে-গলিতে নানান নতুন পণা ও পরিবেবা, নতুল 
নতুন বুদ্ধিমান যত্তু এখন অনেক মানুষেরই শ্রিয় সঙ্গী শ্রনেক মানুষ তার 
একাকিত্ব দূর করতে যাচ্ছে মানুষের কাছে নয়, তম্পিউটার-ইন্ট্যকনোট্টর 
ভার্চুয়াল জগতে । শ্রহুক্তি সভাতাব নতুন সমৃদ্ধি শহনেব এক পাশে একটু 
উন্নত ভোগ-বিলাসের ভীবন তৈরি করছে। সৃষ্টি করছে যোগাযোগ ও 
বিনোদনের অনেক সহন্রলভ্য উপায় এবং উপাদান। তবু, এই প্রসারনান 
প্রযুকি-সস্কৃতির বিকাশমান বিস্তৃত পটভূমিতে চোখে পড়ে হাঙ্জার হাজার 
বিভ্রান্ত বিধ্বস্ত মানুষের ভিড়। উন্নত প্রোগ্রামের অভাবে, এদেশের কেবল 
টিভির আগ্রাসী চ্যানেল-সস্কেতি যেন ঘরোয়া জীবনকে নতুন করে গড়ে 


শিটে নিতে চাইছে অসার. সবল আভার-আচরগ, ভাডামি বিকৃতির জালে, 
হাতে হাতে সেলফোনে চটজলদি আলন-প্রলুন যেন কমিয়ে দিচ্ছে কববে 
লাহ । সুপস্ধী-বাধালো লীগ খানে লঙ্জঞা-নিবিড রোমান্টিক অক্ষন-নালা এবল 
স্মৃতির শহুরে কল্পনার বা বাস্তবের নেঘদূত, পারা পিয়ন পেবিয়ে তে 
ভাগ রানার, সবই আজ ইতিহাস! টেলি অফিসেন টেকা বা 
পাগড়ী নিশুকে পোস্টম্যানের ব্িকত:_এখন আর গ্রাম পারের কিশোর 
হনে দোলা দেয় না। সঘরুলালিত ফাউন্টেল-পোনে নিডন্থ তক্ষবে নিখুত 
ভাবায় লেখা ইংবেডি। পায়ের গ্রীক উপস্থাপনার বদলে আছ কি-বো্ড 
খটখট কৰে ভাইরাস বা স্প্যান (5৩7) সহযোগে কম্পিউটার লিয়দ্বিত 
ফন্ট ব৷ ফরম্যাটে আরা পাঠাচ্চি রাশি রাশি ত্র সাবি, যার “কাট. 
এন্ড পেস্ট' কাকুকার্থে নেই বাক্তিগত বৈশিট্টোব কোনো চিহ্ন কা বেশা। 
অবশ্য, ক্যালিফোর্নিয়া থেকে কলকাতা, ইনক খেকে ইছাপুর_ যেকোনো 
দূরত্রেই কাদের কা অফাঙের কথা আবৰা আলোকেই ফেলি দু’ 
সহজলভা ছাই -এস -ডি. এসটিডি পরিবেবায়। লিটার বঙ্গে তাই ভিড় 
পোস্টকার্ড ইনল্লান্ডের বনালে বিভ্াপনী কাপের হাইপাপ দিনের শেলে 
লেটার বক্স খোলার আল্চর্য কৌতৃহল অনুভূতি আনেকটাই স্বিনিত 
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মানবিক বোধ-বিহীন ই-ঘৌনতা 
জিনা লিউরিস 


[মূল ইংরেজি লেখাটি, 010৫ 84০৫ ৮/ ৫৫/8. প্রকাশিত হয়েছিল লন্ডনের দ ইন্ডিপোভেন্ট পত্রিকার । সেখান থেকে এটি 
পুনরম্িত হয় কলকাতার দ স্টেট্সম্যন-এ (১৭ মে. ২০০৬)। ও পুনম্তণের একাংশ এখানে বাংলায় অনুবাদ করা হল | 


হপ্তা কয়েক আগে আমার পুরুষ-বঙ্ুটি বাসে করে বাচ্ছিল। তার সামনের সিটে বসেছিল দুটি এগারো বছবের ছেলে। তাপের চড়া-গলার 
উত্তেজিত কথাবার্তা থেকে ক্রমে স্পনট ই বোকা গেল যে তারা মোবাইল ফোনে পর্নোগ্রাফিক চলচ্চিত্র দেখছে। পিছন থেকে উঁকি ছেরে আনার 
বন্ধুটি যা দেখল তাতে সে হতবাক হয়ে গেল। অথচ আমার এই পুরুষ-বনধুটি কিন্তু মোটেই সহজে ঘাবড়ে যাবার পাত্র নয়। ফ্যাকাশে দুখে 
ও আমায় বলেছিল, ‘এ তো ভয়াবহ! আমার রুচিতে এ জিনিস বরদাস্ত করা একেবারেই অসস্তব।' সে আর আনি দুজনেই প্রাক্‌ ইন্টারনেট 
যুগে বড়ো হয়েছি। আমাদের কাছে যৌনতা ব্যাপারটা ছিল এক রহসা, একটু একটু করে যার জট ছাড়াতে হয় আনার যখন এগাবো বছর 
বয়স, তখন আছি ভাবতাম, যৌন মিলন একটা হঠাং-ঘটে-যাওয়৷ ব্যাপার, যাতে ঘুমের ঘোরে স্বাতী গড়াতে গড়াতে রর ওপর এসে পড়ে। 
ব্যাপারটা খুবই কষ্টদায়ক আর অস্বত্তিকর হলেও সে-কষ্ট শেষ পর্যন্ত মনে থাকে না এই কারণে যে তারই ফলে একটা বাচ্চা পাওয়া যায: 

এ অব্দি আমি জেনেছিলাম ইন্কুলের ফিল নামে একটি ছেলের কাছ থেকে। বাকিটুকু আমি নিজে একটু একটু করে নানান সূত্র (থেকে 
আবিষ্কার করেছিলাম। উপন্যাস, চিত্রকলা, পত্রপত্রিকা, রগরগে ছবি-৩ছ়ালা পোস্টকরর্ড_ অর্থাৎ বড়োদের জগতের যা কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান 
হাতের গোড়ায় পেতাম, তা থেকে। 

মানুষের জন্ম কী করে হয়. সে বিবয়ে সরাসরি আমি জানতে চাইনি। অস্ত আমার বাবা-মা আমাকে সেকথা বুঝিয়ে বলুন, সেটা তে 
একেবারেই চাইনি। (মা একবার সে-চেষ্টা করেছিলেন, ফিন্তু আমি দু-কানে আনল দিয়ে রেড ইন্ডিয়ানছের মতো হপ-হাপ শব্দ করতে করতে 
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ঘরময় ছুটে বেড়িয়েছিলান)। তার বদলে, আমি মার বইকের তাক থেকে চুপিচুপি গোটাকতক রোমান্টিক উপন্যাস সৰিয়ে ফোলে খাটের তলায় 
গুয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে সেগুলো: পাড়ে ফেলেছিলাম । সে কী উত্তেরনা আর বৃ হতাস-ধড়াস! 

সেইখানে, সেই খাটের তলায়, সেই কালিকুলি আর দলা-পাকানো৷ মোচার তুপের মাঝখানে আনি আবিষ্কার করেছিলাম যে যৌনতা এমন 
একটা জিনিস যাতে মানুষ আনন্দ পায়, কারণ প্রেম বলে নাকি কী একটা ব্যাপার আছে। 

নারীবাদী প্রেক্ষিত থেকে বিচার তরলে, মিল্‌স আন্ড বুন-এর এসব উপন্যাসের মধ্যে দিয়ে যে-যৌন শিক্ষা পাওয়া যেত তার মধ 
হয়তো অনেক খুঁত ধর! পড়বে। তা সত্তেও আমি কিছুতেই আর্্বীকার করতে পারব না যে, আজকের দিনে ছেলেমেয়ের্য যে-পদ্ধতিতে যৌন- 
শিক্ষা লাভ করছে. তার ছেকে ওটা ঢের বেশি কাচ্ত। 

দু বছর আগের একটা সরীক্ষায় দেখা গিয়েছিল. ৯ থেকে ১৯ বর বরসের ব্রিটিশ ছেলেমেযোদের ৫৭ শতাংশ ইন্টারনোটে পর্নোগ্রাফি 
দেখে। গত দু'বছবে এ সংখ্যা নিশ্চয়ই আরো বেড়েছে। আরও সাম্প্রতিক কালের একটি জামেরিকান সমীক্ষা থেকে দেখা যায, এ সংখ্যাটা 
৭৩ শতাশের কাছ্াকাছি। এ সহীক্ষায় আরও জ্ঞান৷ গেছে, সারা পৃথিবীতে ইন্টারনেটে যত মানুষ পর্নোগ্রাফি দেখে, তাদের সব থেকে বড়ো 
অংশ হল ১২ থেকে ১৭ বছরের ছেলেমেয়ে। 

আজকের দিনে যেকোনো অনুসন্ধিৎসু ছেলে বা মেয়ে ইন্টারনেট খুলে তার সামনে কয়েক মিনিটের মযোই নিজের নির্ঘলতা বিসর্তনি 
দিতে পায়ে। অথচ ইন্টারনেট থেকে সে যা শিখছে, তা যতই চিত্রময় হোক. সেটা কিন্তু সত্য নয়। সেটা দবিমািক কার্টুদ-গোছের একটা জিনিস, 
যা যৌনতার এক ধরানের নকলনবিশি মাত, তার মধো সানানাতন কোনও অনুভবের স্থান নেই। আগের আগের প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা এ" 
উপন্যাস, সে-সিনেমা থেকে একটু একটু করে স্তরে স্তরে যৌন ভ্রান লা করত। তাতে করে জার কিছু না হোক, যৌনতার মধ্যে যে নানা 
স্যারের আবেশ জড়িত, সে বিষয়ে অন্তত কিছু বারণা তাদের আস্মাত। 
অস্বস্তিকর হাতে পারে, আবার তীর আবেশয়থিতও হতে পাবে। কিন্তু ইন্টারনোটের এই ভাদা-ভাসা চোখের সাঙ্গানো! মডেলদের কাছ থেকে 








সেটা কখনোই জানা যাবে না। 


ইলেকট্রনিকস নির্ভর যে পরযু্তি-বাবস্থা বা যন্ত্রের উল্যাবন শুরু হয়েছিল 
পক্ষাশ-যাট বছর আগে প্রধানত যুদ্ধের প্রয়োজনে, যার বৈপ্লবিক বিকাশ 
হয়েছে শিল্োক্রয়ন ও বাণিভ্ঞা-বিভ্তারের প্রয়োজনে, 'তথ্য-প্রযুক্তি' বা 
‘যোগাযোগ-প্রযুক্তি'য আধুনিক রূপে ও কলাকৌশলে, তা আজ সমান 
সংস্কৃতির মানবিক ক্ষেত্র োলোতেও নানান পরিবর্তনের প্রক্রিয়া শুরু কবেছে। 

অনা অনেক আধুনিক প্রযুক্তির মতো, তথ্য-প্রযুক্তির নতুন উদ্ভবনগুলিও 
প্রথমে পরত হচ্ছে উন্নত দেশগুলির ব্যবহারকারীর জন্য। ইউরোপ আমেরিকার 
সমাজ্-সংস্কৃতিতে ক্রেতাদের যা চাহিদা তার বৈশিষ্টাগুলি এদেশের সাধারণ 
ক্রেতার থেকে অনেকটাই অনারকম। তবু, বাণিজোর নিয়মেই একই ধ্োডা্ট 
একটু একটু করে ছড়িয়ে যাচ্ছে উন্নত দেশ থেকে অনুন্নত দেশে। ইংরেজি 
জানা, কম্পিউটার-শিক্ষিত শ্ানর! কিনু মানুষ সাড়তি ব্যবহারিক সুবিধা 
পেতে মনির নিচ্ছি নতুন বা বিজাতীয় চাল-চলনের আধুনিক ঘন্থপাতির 
সঙ্গে, হয়তো বা বাধা হয়েই বিদায় দিচ্ছি স্বকীয়তা’ বা "বাক্তিগত ভালো 
লাগা'। কিন্তু তারপর? এভাবে চলতে চলতে আমরাও কি পাপ্টে যাচ্ছি 
নাঃ হয়ে যাচ্ছি না শিকড়ের থেকে, চারপাশের থেকে বিচ্ছিহ? 

কিন্তু, আবার উল্টোটাও তো হতে পারে: আমরাও তো ফরতে পারি 
নিজেদের পছন্দ অতো উদ্তাফন! অথবা, বান্জারের নতুন প্রযুক্তি পণ্যকে 
পাপ্টে নিতে পারি প্রয়োজনমতে। একক প্রচেষ্টার তো তা হবে না! চাই 
সামাক্রিক চাহিদা, জাতীয় উদ্যোগ। পনেরো-কুডি বছর জাগেও-_এদেশে 
একটা কথা শোনা যেত ঘাগ্রেতরিয়েট অটোমেশন'। আজ আর তা শোনা 
যায় না। কেন্দ্রীয় সরকারের বৈন্যৃতিন দপ্তর তখন দেশীয় কলকারখানার 
উপযোগী করে অটোনেশনের বন্ত্রপাতি যথাযথ গবেষণার মধ্যে দিয়ে শ্স্তুত 


করার জন৷--অনেক প্রজেক্ট গড়ে তুলেছিল দেশ জুড়ে। এখন শোনা 
যাচ্ছে, দেশীয় ভ্তারে উৎপাদন বা তার উন্নয়ন অতটা গুরুত্বপূর্ণ নয়। 
আমাদের লক্ষ্য হয়ে উঠছে ভালো 'সার্ভিস-ইকোনমি' বা 'পরিবেবা-ভিডিক 
অর্থনীতি । বর্তমান বিশ্বায়ন এটাই চাইছে, আর তাই যোগাযোগ-প্রযুক্তি ও 
তথা-পরযুক্তির (1) এত গুরুত্ব! কিন্তু সমস্যাটা হালা, আথ-সামাডিক কারপেই 
দেশের শুভান্তরে স্বাস্থ, শিক্ষা, পরিবহন, আইন-কানুন, নিরাপতা ইত্যাদি 
সব ধরনের পরিষেবা-ই নূলত পুরনো প্রথা-পদ্ধতিতেই চলছে। বন্ধের 
এটিএম. রেলের টিকিট, কিছু কিছু ট্যাক্স আদায় বা তথ্য প্রচার ছাড়া তথা- 
প্রযুক্তি নির্ভর পরিষেবা এখনও এদেশে অত্যন্ত সীমিত। আসলে, আমেরিকার 
'আউট-সোর্সিং বাবসার ভাগ পেতে, অর্থাৎ ওদেশের প্রযুক্তিনির্ভর স্বাস্থ্য, 
বীনা, পরিবহন, ব্যাঙ্ক ইত্যাদি পরিষেবার সহ্টওয়্যারগুলির বক্ষণাবেক্ষণ 
বা উন্নয়নে অনেকগুলি ভারতীয় কোম্পানি বা ভারতে অবস্থানকারী বিদেশি 
কুাতিক কোম্পানি বেশ প্রাথমিক আর্থিক সাফল] অর্জন করেছে। এইসব 
কোম্পানিতে কান্দ পেতে যে দক্ষতা দরকার তাকে কেস করেই মূলত 
এদেশে কম্পিউটার বা সফটওয়্যার ভিত্তিক নানান শিক্ষার চর্চার সাড়া 
পড়েছে সাধারণ মধাবিধ মানুষের মধ্যে। চাকরির সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া এই 
নতুন কর্মী-সমাজ কিন্তু নতুন প্রধুক্তিকে ব্যবস্থার করতে বিশেষ সুযোগ পায় 
না বা চায় না। সাধারণ শিক্ষাগত মান বা সামাজিক চেতনা ও অবস্থানের 
জনাই এইসব সাধাবণ প্রযুক্তি-কর্ীরা সার্বিকভাবে সমাজের সাধো উদ্নাবনী 
বা উন্নত কোনো প্রযুক্তিচেতনার ঝস্ম দিতে পারছে না। ফলত, অনেক 
সাধারিল পরিবারে কম্পিউটার এলেও তা ব্যবহারের বন্বসুখিনতা ঝা নতুন 
নতুন উৎসাহ-কৌতৃহল সৃষ্টি করছে না। আর, সাইবার-কাফের এক কোণে 
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অথবা বাড়ির কম্পিউটার ও সিডি প্রেয়াবে পর্নো সাং্কৃতির চর্চা এক 
স্বাভাবিক বা নিয়মিত ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে 

অর্থাৎ, সাধারণভাবে নতুন প্রযুক্তি-সভ্যতা সারা পৃথিবীতে (প্রধানত 
শিলপোনতত দেশগুলিতে) যেভাবে গড়ে উঠাছে তার একটি অতান্ত আংশিক 
রূপ আমরা এদেশে দেখতে পাচ্ছি। এখানে তথা-প্রযুক্তির সীনিত ব্যবহার 
কিছুটা অর্থানতিক ও কিছুটা ব্যবহারিক বাধাবাধকতার. বাকীটা আলস্কাবিক। 
এই ব্যবহারের মধা দিয়ে যে নতুন প্রযুক্তি-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে আমাদের 
পরিবর্তিত করছে__তার ভবিষাত কী, এটাও ভাবা দরকার। এটাও খোঁজা 
দরকার এই অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন প্রযুক্তির আবো মানবিক, আরো 
সামাজিক ধারাটি কিভাবে গড়ে উঠতে পারে। আযা্জান্ড দেশটি ইদানীং 
ভারতের মতোই সফ্টওয়্যার সংক্রান্ত ব্যবসার একটি "আউট সোর্সিং" 
কেন্ত্র হয়ে উঠেছে বিশ্ব বাজারে । একটি আই... টি. কোম্পানি প্রতিযোগিতার 
মাধ্যমে আয়ার্লযান্ডের একটি পিছিয়ে-থাকা শহরকে সম্পূর্ণ আই-টি শহরে 
রাপান্তরের সিদ্ধান্ত নেয় ও এ শহরে প্রত্যেক বাড়িতে কম্পিউটার ও 
ইন্টারনেট পরিষেবার ব্যবস্থা নিজেরাই করে দেয়। পরে, পর্যালোচনা করে 
দেখা যায়, শহরটি আদৌ আধুনিক আই- 
টির বাবহারিক সংস্কৃতিতে উদ্বুদ্ধ হয়ে 
ওঠেনি। বরং আই-টি বাবস্থার 
অনুপস্থিতিতে সেখানকার নাগরিকরা যে 
সামাজিকতার সুযোগ গেত তা থেকে 
বঞ্চিত হয়ে তারা বিরক্ত হয়ে 'অন- 
লাইন' পরিবেবা ব্যবস্থা পরিত্যাগ করছে। 

আসলে, কোনো কাজ কখন, কতটুকু 
আমরা হাতেনাতে করবো, ঘোরাঘুরি 
করে করবো, সেটা যদি আমরাই ঠিক 
করতে না পারি তাহলে আমরা হয়ে 
পড়বো প্রযুক্তির দাস। কল-কারখানার উৎপাদনে বা যুদ্ধের প্রয়োজনে যে 
ধরনের দক্ষতা, দ্রুততা, সৃষ্ষ্ৃতা বা সঠিকতা গুরুত্বপূর্ণ, সুস্থ সামাজিক বা 
মানবিক জীবন-যাপনে তার অনেকটাই অপ্রয়োজনীয় বা অস্বাস্থাকর হতে 
পারে! বহু বছর আগেই 'মর্ডান টাইম্‌স চলচ্চিত্রে কারখানার কর্মীদের 
খাওয়া-দাওয়াকে যন্াযিত করতে গেলে কি বিপত্তি হতে পারে তা দেখিয়েছেন 
চার্লি চ্যাপলিন। আমরা এখনও কিন্তু তথাকথিত 'দক্ষতার' সন্ধানে প্রযুক্তি 
সভ্যতার নানান স্াচ গড়ে চলেছি এখানে-ওখানে। যাস্ত্িক নকল-সংস্কৃতি 
বেড়ে উঠাছ। 








যে নতুন প্রযুক্তি-সংস্কৃতি ধীরে ধীরে আমাদের 
পরিবর্তিত করছে__তার ভবিষ্যত কী, 
এটাও ভাবা দরকার। এটাও খোঁজা দরকার। 
এই অত্যন্ত ক্ষমতাসম্পন্ন নতুন প্রযুক্তির 
আরো মানবিক, আরো সামাজিক ধারাটি 
কিভাবে গড়ে উঠতে পারে। 





এ প্রসঙ্গে পিসি' বা পার'সোনাঙ্গ কম্পিউটারের ব্যবহার ৫ প্রযুক্তিগত 
বিকাশ নিয়ে কিছু আলোচনা প্রাসঙ্গিক। আরও গ্রহণযোগা হয়ে ঠাব জনা 
গবেষণার নধা দিযে এই যন্থুটির কিছু বিশেষ বিকাশ কিভাবে হযেছে তা 
উল্লেখাযোগ্য। শ্রথন যুগের পিসি চলতো ডিস্ক-অপাসেটিং-সিস্টেন বা ডস 
(009) নামক ব্যবস্থায়, যেখানে তাকে চালাতে বুছছে বাধতে হতো সংখা 
উস কলাচ্ড বা আদেশ-ছালা। মাইক্রোসফট নিয়ে এলো যুগাস্বকাহী উইন্ডোজ 
(WINDOWS) বাবস্থা যা চালানো অনেক সহড ৷ এলো $1১17-৫র যুগ 
(WIMP—Windows. Icon. Mouse, Printer). এই বাবস্থা ছোট 
মাউসকে বাঁদিকে বা ডানদিকে একটু তিক করলেই সটান খুলে যায় নতুন 
নতুন ভানলা। সরিয়ে সরিয়ে সংকেত-চিত্রকে খুঁডে বের কারে ব্যবহারের 
এই মভাতেই শেষ নয়। গেনস ভাতীয় সফট ওয়ার চালতে শাড়ির স্টিয়ারিং 
বা অনারকম অনেক হাতল ভান্তীয় সহজ ব্যস্থান (1০১1০ 
হয়েছে। এসেছে ফুট হাউস বা পায়ে চালানোর মাউস, আই ট্র্যাকার বা চোখ 
ঘুরিয়ে খৌক্তার যন্ত্র ইত্যাদি কত কি! এমনকি, আধুনিক পিসিকে একট 
ট্রেনিং দিয়ে শেখানো যাচ্ছে চালকের কথা গুনেই চলা উন্নত পর্যায়ে 
শবেষণা চলছে কী- 











আর সব ভাষায় 
কম্পিউটার বাবস্থা গাড়ে তোলার । 
ইতিমধোই, অনুবাদ, অ্স্ধন, সম্পাদনা, 
লেখালেখি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সীরিত 
কার্যকারিতার ভারতীয় ভাষার কিছু 
সফটওয়্যার প্রকাশিত হয়েছে। প্রযুক্তিকে 
মানবিক বা সামাডিক চাহিদার অনুযার্ধী 
করে তোলার এই কর্মধারাগুলি কিছুটা আশা 
জাগায়। অবশা আশঙ্কাও থেকে যায় এই 
যে, প্রযুক্তির যে-উন্তাবন উন্নত দেশে হচ্ছে তা আটৌ আমাদের নাতো দেশে 
নিকট ভবিাতে সহজলভা হবে তো? যেখানে ভাষাগত বিষয়গুলি আছে 
সেখানে ভারতেই বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চললেও মূল প্রযুক্তি 
শবেষণাগুলি কিন্তু আমেরিকার কিছু বনভাতিক সংস্থাগুলিই নিমন্ত্রণ করছে 

ইদানীং, আধুনিক প্রযুক্তিসভ্যতার আগ্রাসী ক্রেতা-মুধিনতা বিকাশনান 
ভারতীয় বাজারকে বেশ গুরুত্ব দিচ্ছে। নতুন নতুন পণা উদ্বাবন বা হচলন 
করতে ভবিষাতের ভারতীয় ক্রেতার এমনকি গ্রাহীণ ক্রেতার মন বুঝতেও 
নেওয়া হচ্ছে নানান গবেষণা বা সমীক্ষামূলক উলোগ। ভারত সবকার 
তথ্য-প্রযুক্তি ভিত্তিক যন্ত্র উদ্ভাবন করার চেষ্টা করছে মেডিয়া ল্যাব এশিয়া 
মারফত। সস্তার ছোট কম্পিউটার, বেতার গ্রামীণ ইন্টারনেট, চলমান তথা- 
ঠেলা 001০4162) ইত্যাদি কাজে লাগিয়ে মেডিয়া ল্যাব যে গ্রানভিত্তিক 
নতুন প্রযুক্তি-বিশ্লব ঘটাতে চাইছে তার পরিণাম এখনও সুস্পষ্ট নয়। তাবে, 
প্রায় ২০০০ কোটি টাকার পরিকল্পনায় ভারতবাপী ই-শাসন প্রবর্তনের 
কর্মসূচির আওতায় গ্রামে-গ্রামে পঞ্জায়েত স্তর অন্দি ভনি-জনার 
ইন্টারনেট ভিন্তিক পরিষেবা প্রচলনের বিপুল কর্মযজ্র শুরু হয়েছে। প্রশ্ন হল, 
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এভাবে থে প্রযু্তি-পরচলনের শ্রক্রিয়াশুলি ভাবতের মতো দেশগুলিতে 
সামাজিক ক্ষেত্রগুলিতে চালু হয়েছে, তা হদি সাধারণ মানুষের চাওয়া- 
পাওয়া, অভ্যাস-আচারণকে জড়িয়ে নিতে বা গুরুর দিতে লা পারে_তা 
ফি আদৌ কোনো সদর্থক পরিবর্তন আনতে পারবে? যেখানে সাধারণ 
সাক্ষয়তা কর্মসূচি নিযে, ব্রতিবেধদূলক (4৮15) স্াস্া-শিক্ষা নিয়ে, বা 
সাধারণ বৃষি-সহায়তা লিয়ে বিত্ীর্ণ গ্রাম-সমাজে প্রকৃত সাফল যথেষ্ট 
সন্দেহজনক সেখানে নতুন তথ্যা্রযুক্তিভিত্তিক পরিষেবার সাফল্য নিয়েও 
দুশ্চিন্তা থেকেই যায়। শিক্ষার বিশ্বর, বিজ্ঞানের ব্যবহার ধাপে ধাপে মানুষকে 
আধুনিকমনস্ক করে তোলে সার্বিকভাকে। ধাদা-বস্তু- বাসস্থানের বৌলিত, 
সমস্যার সমাধান করে মানুষ চায় উত্রত জীবন-অ্ক্রিয়া। ব্যবহারিক জীবনের 
স্বাভাবিক চাহিদা মেটাতে শাধুনিক যন্ত্র, আধুনিক প্রযুক্তি তখন তাকে 
আকর্ষণ করে। "বড়ো অরগো গাছতলায় শুকনো পাতা আপনি খসে পাড়ে, 
তাতেই মাটিকে করে উর্বর বিজ্ঞানচর্চার দেশে জ্ঞানের টুকরো জিনিসগুলো 
কেবলই ঝরে বাবে ছড়িয়ে পড়ছে। তাতে, চিন্তচুমিতে বৈজ্ঞানিক উর্বরতার 
কীবধর্ম জেগে উঠতে থাকে। তারই অভাবে আমাদের মন আছে অবৈজ্ঞানিক 
হয়ে ।এ দৈনা কেবল কিনযার বিভাগে নয়. কাডের ক্ষেত্রে আমাদের অকৃতকার্য 
করে রাখছে।”__বহীন্্নাথ (রচনাবলী ১৪ খণ্ড কিশ্বপবিচয়)। 

বিজ্ঞানের সফল চর্চার ফলে, বিভ্রোনকে ভিত্তি করেই কাজের জগতে 
এসেছে নতুন নতুন প্রযুক্তি । সব উদ্লত সমাজেই শ্রম-লাঘবের, 
উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির প্রধান হাতিয়ার প্রযু্ি। 

আবার, অশ্রয়োজনে, অতিকথনে, নিছক ব্যবসায়িক ছুলচাতুরিতে বা 
অতিমুনাফার আগ্রাসী কল্যকৌশলে ওপর থেকে চেপে বসা প্রযুকির প্রতিক্রিক্া 
হয় নেতিবাচক বা বিংবংসী। স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায়, চাহিদায়, যে প্রযুক্তি সৃষ্টি 
করে মানবিক কৌ তৃহল, আবেগ, উৎসাহের শ্রবাহ_-বিপরীত ক্ষেত্রে তা 
সৃষ্টি করতে পারে বিরক্তি, বিরোধিতার চোবাশ্রোত। চালু সমান্ত-সংস্কৃতির 
সঙ্গে সুত, স্বাভাবিক, বৈজ্ঞানিক বোঝাপড়ার প্রক্রিয়াতেই শ্রবুক্তির ভূমিকা 


মঙ্গলমত হতে পাবে। বৈজ্ঞানিক উর্ববতার জীবধর্ম এদেশে এগনও ভাগেনি। 
তাই, প্রযুক্তিচতনারও বড় অভাব। স্থান-কাল-পাত নিশেষে সমাক্-সংক্ষৃতির 
অবস্থা অনুসারে নতুন নতুন প্রযুক্তির গ্রহণ-বর্জন. নয ব্যবহারের স্বাভাবিক 
ধারা সৃষ্টি করতে পারলে প্রযুক্তি-সডাতার মানবিক রপটি এদেশের মাটিতে 
হতিষ্ঠা কর্য সন্ধব। এ প্রসঙ্গে আমেরিকার স্থাপতা-বিজ্ঞানী পার্সিভালি 
গুভম্যানের 'দ ভাবল ই" বই থেকে একটি উদ্ধৃতি দিয়ে আপাতত আলোচনা 
শেষ করছি 

“The time has come to rid ourselves of useless gadgcts, 
simplify and limit the devices we use, reduce our dependence 
on them, re-evalusic our Icchnology. At ihe same Hine we 
must reconsider our customs and our manners in order 10 
eam how to live gracefully. within our means. By living within 
our means, | refer tot only to whether we can afford a thing 
economically ond ecologically, but whether what i affords us 
is good. needed. a coniribution to the ease. beauty and whole- 


ness of life." 
Percival Goodman. The Double £ 
N. Y. Anchor Books, 1977. p. 9. 


“সময় হয়েছে অপ্রয়োজনীয় বস্ত্পাতিকে বর্জন করার | সময় হয়েছে, যাগ্রের 
ব্যবহারে সংযত হওয়ার । যন্তরকে করে তোলা দরকার সহব্ধ, সরল । যন্ত্রের 
ওপর নির্ভরশীলতা কমিয়ে আনা দরকার। প্রয়োদ্রন, প্রযুক্তির পূনর্দলযায়ন। 
একই সঙ্গে, আমাদের আচার-আচরণ, জ্রীবন-যাপনের পদ্ধতির পরিবর্তন নিয়ে 
চিন্তা করা দরকার শিখতে হবে. সাধোর মধো সংহত, স্বাভাবিক ভীবন- 
হাপন করতে। কোনো। ব্যবহার্য বস্তুর গ্রহপযোগ্যত শুধু আর্থিক বা পরিবেশগত 
দিক থেকে অনুকূল হওয়াটাই যথেষ্ট নয়, ভেবে দেখতে হবে-- ব্যবহার্য বস্তুটি 
কি ভালো? প্রয়োজনীয় ? এ ব্যবহার কি আযাদের জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য, সৌন্দর্য 
ও সামগ্রিকতার ক্ষেত্ছে অবদান রাখবে?' 





জঁলেক শুভানুধ্যারীর শুভেচহা 
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এই সংখ্যায় আমরা উপস্থিত করছি একটি ভকরি আইনি পরিবর্তন এবং কয়েকটি উদ্েগযোগা স্ায়। বায়গুলির করেকটি যেহেতু 
সি কোর সেন সিম কোট নিজে এ হিতে ভববাতে কোনে বিরোধী সিল এই লি বে 


হিঙাবে গৃহত হবে -- সেকনাই এগুলি শুরুতপূর্ণ। 


কৃষিজমির অধিকার : নারীসমতার দিকে উল্লেখ্য পদক্ষেপ 


বীণা আগরওয়াল 


(পশ্চিমবঙ্গে মেয়েরা কৃষিজঞবির অধিকার পান লা, যদিও কৃষিদ্ঞনিতে বেত্রেনেস অধিকার দিয়ে আইন সংশোধিত, হয়েছে কর্ণ, তানিলনাড়, , হন্নেশ £বং 
মহারাষ্ট্রে অবশেষে কৃষিজমি এবং বসতযাটিতে সমস্ত মেয়েদের অধিকার দিয়ে সংশোধিত হলো ১৯৫৬ সালের হিন্দ উত্তরাধিকার আইন ॥ এখন ছি মেয়েরা 
শুধু যে কৃষিজঞথি এবং যসতবাটিস অধিকার পেলেন তাই নয়, বিবাহিত ব্য অবিবাহিত মেয়েরা এখন বসতবাটিস যা কৃৰিজ্জনির বিভাডনও দাবি করতে পাবেন, 


যা এতদিন শুধু পুত্ৰরা পারতেন! 


কৃথিজ্জমিতে মেয়েদের কার্যকর অধিকারের দাবিতে দীর্ঘদিন সোক্চার বিখ্যাত পরিবেশ ও নারীবারী অর্থনীতিবিদ অধ্যাপিকা হী আগরওয়াল, মিনি হিলি 
ইন্গটটাট অফ ইকনয়িক গ্রোথ-এ কর্মরত! হিল পত্ৰিকাত গত ২৮৯.২০০৫ তারিখে প্রকাশিত হ্যায় এবিবরে হুয়োজনীয় লেখাটির সাক্ষেপিত অনুবাদ 


উপস্থাপন করা হলো -_ "সংবাদে মেয়েরা' টিন] 


উত্তরাধিকার (সংশোধনী) আইন ২০০৫ একটি উল্লেখযোগা 

পগক্ষেপ। অবশেষে ৫০ বছর পরে সরকার ১৯৫৬ সালের হিন্দু 
উত্তরাধিকার আইনের নারীবিরোধী দিধণুলিতে নক্র দিলে|। অবশ্য সময়ের 
নিরিখে দেই আইনটিও ছিলো যথেষ্ট উদ্লেখা। ২০০৫-এয় এই সংশোধিত 
আইনটি মেয়েদের প্রতি নানান অসমতার প্রতিকার করেছে : কৃষিজমি, 
মিতাক্ষয়ার অধীন যৌথ পরিবারিক সম্পত্তি, পারিবারিক বসতবাটি, এবং 
কয়েকটি ক্ষেত্রে বিধবাদের অধিকারকে প্রসারিত করেছে। এখনো কিছু 
'অসাম্য আছে। কিন্তু পরথথে এর সাফল্যগুলি আলোচনা করা হাক। 
সাফল্য : কৃষিজমি 
২০০৫-এর সংশোধিত আইনের অন্যতম উদ্লেখষোগ্য দিক হলো ১৯৫৬ 
সালের আইনটির ৪(২) ধারাটিকে সম্পূর্ণ বাদ দেওয়া। এই ধারা অনুযায়ী 
কৃষিজমি উত্তরাধিকারের বিষয়গুলির বাইরে থাকতো। বিশেষত দিল্লি, 
হরিয়ানা, হিমাচল প্রদেশ, পাপ্লাব, জন্মু ও কাস্মীবে ওধুমাত্র পুরুষ সন্তানের 
পুরুষ উত্তরাধিকারীরা কৃষিজনির অধিকার পেতেন। মনে রাখতে হবে 
শুধুমান্ত উত্তর প্রদেশেই সারা ভারতের জনসংখ্যার ১/৬ অংশ লোক বাস 
করে। ফলে সম্মিলিতভাবে এসব রাজ্যে যে অসখো কিষানীরা ভমি চাহ 
করছেন, কারা বন্চিত হতেন। 

২০০৫-এর সংশোধিত কিছু উত্তরাধিকার আইন কৃঘিজমিকেও 
অন্যান্য সব সম্পদের সঙ্গে তুলনীয় করে তার ক্ষেত্রেও উত্তরাধিকারের 
নিয়ম এক করে দিল _ ফলে রাজ্ঞাতায়ে যদি কোনো ভিন্ন আইন থাকে, 
তাকে বিলোপ করে এই নতুন আইনটিই কার্যকর হবে। 


মিতাক্ষরা যৌথ সম্পত্তির মালিকানা 


এই নতুন আইনের দ্বিতীয় কৃতিত্ব হচ্ছে হে এখন থেকে সব কন্যাসস্তান, 
এমনকি বিবাহিতা কন্যাও যৌথ সম্পত্তির মানিক হতে পারবেন। ১৯৫৬ 
সালের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন স্বোপার্জিতি সম্পত্তি আর বৌথ পারিবারিক 


সম্পত্তির মধ্যে একটা ভেদরেখা টানে! (মাড়সৃততিক 'গোষ্ঠীভুক্ নয এমন) 
যেকোনো হিন্দু পুরুষ যদি উইল লা করে মারা হাল, তাবে ার সম্পত্তি 
পাবেন বিভিন্ন প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারী, অর্থাৎ ঠার বিধবা রী পর -কনা। 
হা এবং পূর্বেই মৃত সত্ভানদের পুত্রধন্যারা। যেসমন্তু পরিদারে সম্পর্ডি 
বিভাডন হয় লর়ভাগেয [সম্পন্তি বিভাঙতনের আরেকটি সূত্র] ্রতিহ! যেনে, 
সেখানে এই নিল্লম হৌথ পারিবারিক সম্পত্তির ক্ষেত্রেও শুযোভা। কিন্তু যে 
সমস্ত অঞ্চলে মিতাক্ষরার নিম সানা হন্ত _ ভারতবর্ষের বেশির ভাগ 
অঞ্চলই হিতাক্ষরার অধীন -- সেখানে আইলটা ভি মিতাক্ষরার নিযনে 
(যৌথ সম্পত্তিতে মৃতের যে অংশ প্রাপ্য. তার সমান ভাগ পাবেন পূর্বোক্ত 
প্রথম শ্রেণীর উত্তরাধিকারীকা। কিন্তু পৃ্েরা জন্ম থেকেই যৌথ পারিবারিক 
সম্প্তির অংসগীদার এবং কর্তা -- অর্থাৎ জন্মেই পার পিতার অংশ ছাড়াও 
নিজের জন্য একটা বাড়তি অশে পাবেন -- ঘা মেঘ্েরা পাবেন না। এছাড়া 
এতদিন একমাড্জ পুত্রাই সম্পত্তির বিভাল্সন দাবি করতে পারতেন, কন্যার 
পারতেন না। 

২০৩৫-এর সংশোধিত আইন স্বোপার্জিত সম্পত্তি সম্পর্কে কোনো 
নতুন কথা বলেনি। কিন্তু যৌথ পারিবাবিক সম্পর্ভিতে মেযোগেরও কর্তা 
বলে স্বীকার করেছে এবং ছেলেদের মতোই, জন্মই তারা নিনিষ্ট অংশের 
দাবিদার হবেন: সম্পত্তির বিভাজন দাবি কয়তে পারকেন এবং জমির 
দাছারিতও ওদের উপর সমানভাবে কর্তাবে। উপরস্ত স্বোপার্জিত এবং 
উত্তরাধিকার সূত প্রাপ্ত যৌথ সম্পত্তি __ উভয় ক্ষেত্রেই দাবিদারদের 
সাজ্ঞাটা আরো বিস্তৃত করা হয়েছে। 
বসতবাটি, বিধবাদের দাবি 
তৃতীয় উল্লেখযোগ্য সংশোধন হলো যে, এবার থেকে ১৯৫৬ সালের হিন্দু 
উত্তরাধিকার আইনের ধারা ২৩ বিলুপ্ত হয়েছে। ফলে সমস্ত কন্যাসস্তান 


(বিবাহিত অদ্ববা অবিবাহিতা নির্বিশেষে) পৈত্রিক বসতযা্টিতে থাকায় 
অধিকার পেলেন, বা তার বিভাজন দাবি করার আধকরে পেলেন, ঘা এবাবং 





তথ 


উৎস মানুষ _ জুন ২০০৬ 


শুধুমাত্র পুত্রসন্তানয়া পেতে ধারা ২৩ অনুযায়ী কোনো বিবাহিতা কন্যার 
(যদি না সবাহীপরিতাকতা, বিবাহবিক্ছিত্রা বা বিধবা হুল) বসতবাটিতে খাবার 
অধিকার ছিল না। শ্রবিবাহিতা মেয়েদের থাকার অধিকার ছিল, কিন্তু তারা 
বিভাজন দাবি করতে পারতেন না। 
তাৎপর্য 
এইসব সংশোধনের সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য রয়েছে; আমার বই '৩ ফিল্ড অফ 
ওয়ান্স্‌ওন' বা শুনা বিভিন্ন নিবন্ধে আমি দেখিয়েছি, কৃবিিতে মেতেদের 
সমান অধিকার শষ সংশ্লিষ্ট মেয়েটির নয়. সমগ্র পরিবারের দারিস্রোর 
স্তাবনা কমায়, জীবনক্ীবিকার সুযোগ বাড়ায়, সন্তানের বাচার সন্তাবনা, 
শিক্ষা এবং স্বাস্থোর সুযোগ বাড়ায়, পারিবারিও হিংসা কমাতে সাহাবা করে, 
এবং মেয়েদের সামগ্রিক অবস্থান উপ্নত করতে সাহাযা করে। জারেক 
সহকর্মীর সঙ্গে কেরালার উপর সম্প্রতি একটি গাবেবগা করতে গিয়ে দেখেছি 
স্বামীর হাতে পারিবারিক অত্যাচারের মন্তাবনা নাটকীয়ভাবে কমে যায় যদি 
সেই মেয়ের নিকের কোনো কমি থাকে। ৪3% যেয়ে পারিবারিক 
নির্যাতনের শিকার হন যদি তাদের কোনে! সম্পতি লা থাকে. কিন্তু জমির 
মালিক এমন মেয়েদের ১৮৪ এবং জমি ও বসতবাটি দুই ই আছে এরকম 
মেয়েদের নাত্র ৭% পারিবারিক নির্যাতনের শিকার হন। এছাড়াও পুরুষদের 
মধো বাইরে কাজে যাওয়ার প্রবণতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে নারীকত্রীক 
পরিবারের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। ফলে মেয়েরা কৃষি জমির অধিকার পেলে 
আমির উৎপাদনশীলতাও বাড়কে। 

একটি সর্বব্যাপী ভুল ধারণা হলো, কৃষি জমিতে উত্তরাধিকারের প্রশ্নটি 
সামনা সংখাক কিছু মেয়ের সমসা]। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা বা এন এস এস- 
এর সর্বভারতীয় তথা বলছে গরাহীণ পরিবারের ৭৮% যত ছোট আকাবেরই 
হোক না কেন, কিছু কৃষিজমির যালিক। আর বসতবাটির জি ধরা হলে 
৮৯% শ্রাধীপ পরিবার জমির মালিক। এগুলির অধিকাশে যদিও শুব ছোটো 
জমি, কিন্তু তাতে অধিকার পেলেও জীবিকানির্বাহে শা মেয়েদের সাহায্য 
করতে পারে। 

মেয়েদের কৃষি জবির অধিকার দিলে জমির খণ্ডীকরণ বাড়বে এ 
যুক্তিও ধোপে টেফে না। এই যুক্তিতে বিশেষভাবে মেয়েদের বঞ্চিত করা 
হচ্ছে কেন! পুত্রেরা জমি পেলেও তো খন্তীকরণ ঘটবেই। বাস্তবে জমির 
বিভাজন হওয়ার পরও কু গ্রামীণ পরিবার জমি একে চাষ করেন। 
মেয়েরাও তো তা করতে পারেন। 

যাঁরা কৃমিজমিতে মেয়েদের অধিকার দিতে চান না, তাদের আরেকটি 
বন্তব্য হলো মেয়েরা বিয়ের পর অন্যত্র চলে যাবে। কাজের জনা পুরুষরা 
অন্যত্র চলে গেলেও যদি জমিতে তাদের অধিকার স্বীকৃতই থাকে, তাহলে 
মেয়েরা বিয়ে করে অন্যত্র চলে গেলে কেন তাদের জমির অধিকার স্বীকার 
করা হবে দা? তারা তো তাদের পরিষারকে ব্য অন্য কাউকে সে জামির 
চাষের অধিকার দিতে পাবেন __ বর্গায বা অন্য কোনোভাবে, অথবা অনা 
মেয়েদের সঙ্গে মিলে সমবায় গঠন করে নিজেরাই চাষ করতে পারেন। তা 
মেরেদের যত সামানা হোক, কিছুটা আর্থিক নিরাপত্া তে! দেবে। শ্রীন্তা় 
আমি দেখেছি যে বিবাহিতা মেয়েরা বাপের বাড়ির গ্রামে নারকেল গাছের 
মালিক -_ এবং কি গর্বের সাথে তারা তাদের ভাগের গাছের নারকোলের 
ফলদ গ্রহণ করেন। 


যৌথ সম্পত্তিতে কর্তা হিসাবে স্বীকৃত হওয়ার আরো বড়ো তাংপয 
আছে। আর্ধিক দিক থেকে তা মেয়েদের নিরাপন্ত বাড়াতে পারে, জন্মসূয়েই 
তাচ্ছের পারিবারিক সম্পত্তিক অংশীদার করে ফা থেকে পরিবারের পুরুষরা 
আর ইচ্ছেমতো ওদের বঞ্চিত করতে পারবেন না; পূরুষপ্রধান সমাজে 
মেরেরা প্রাশেই সম্পত্তি থেকে বন্চিত হল! এছাড়াও মেয়েরা যৌথ 
সম্পত্তির কর্তা হতে পারবেন এখন থেকে। অর্থাৎ এযাবং চালু ভাবনাটা 
যে বিয়ের পরই মেয়ে শ্বশুরবাড়ি চলে যাবে. তার 'আসল জায়গা" তার 
শ্বুববাড়ি, অতএব বাপের বাড়িতে সম্পত্তিতে তাব আর কোনো অধিকার 
নেই, এ ধারণাটা ক্রমশ পিছু হঠবে। এখন যনি তার বিয়েটা কোনো ধারা 
ভেঙে যায়, সে নিজের অধিকারেই তার পৈত্রিক বাড়িতে ফিরে আসাতে 
পারবে __ বাপের বাড়িব লোবাসের দয়াদাক্ষিণোর ভরসায় নয়। এর ফলে 
বাড়বে আত্মবিস্থাস আর সামাডিক মূলা, নিজের এবং নিজের সন্তানদের 
ছুনা সে বাপের বাড়ি এবং শ্বশুরবাড়ি সর্বত্রই শনেফটা ভোরের ভ্রায়াগায় 
থাকতে পারবে। 

বিবাহিত মেখেদের পৈত্রিক যৌথ সম্পত্তির কর্তা বলে স্বীকার করাটা 
খুবই প্রগতিশীল। শুধুমাত্র কেরালা সমস্ত যৌথ সম্পত্তি বাতিল করে আইন 
সংশোধন করেছে। বাকি যেসব রাজ্য ১৯৫৬ সালের হিন্দু উত্তরাধিকার 
আইন সংশোধন করেছে -_ তামিলনাড়ু. অনবপ্রদেশ, মহারাট এবং কর্ণাটক 
= সেই চার রাজ্জো শুধুমাত্র অবিবাহিতা যেয়েরা যৌথ সম্পত্তির কর্তা বলে 
স্বীকৃত হয়েছিলেন | ভমিস্রোস্ত আইন যৌথ তালিকায় পড়ে, ফলে কেন্দ্র 
নির্দেশিকা প্রণয়ন করল রাজ্াগুলিও প্রম্োন্তনীয় সংশোধন করতে পারে || 
এটাই লক্ষ্য কার বিষয়, সেসব রাজো সংশোধনীর ফলে অবিবাছিতা 
মেয়েরা বিয়ের পরেও কর্তা বলে স্বীকৃত হয়ে রয়েছেন। এবং সেসমন্ত রাজো 
এই কাবপে জমি সাক্রাত্ত বিবাদ এমন কিছু বৃদ্ধি পায়নি। 

২০০৫-এর সংশোধিত আইনের ফলে স্বামীর বাড়িতে পারিবারিক 
নিগ্রহেব শিকার নেয়েটি এখন বাপের বাড়িতে থাকতে পারবেন এবং 
সম্পত্তি বিভাজনের দাবি জানাতে পারবেন। এর ফলে বয়স্ক বাবা-মায়ের 
অসুবিধা হয়তো বিন্ুটা বেড়ে যানে এটা অধিকতর কাম৷ বিকল্প হাতো 
যদি বসতবার্টি বলতে একটিই বাড়ি" '.লে সেখানে বাবা-মায়ের জীবদ্দশায় 
ছেলে-মেয়ে কেউই বসতবাটির ধিভাডন দাবি ফরতে না গারতেন। 

মিতাক্ষরা বাবস্থা অবলুত্যির সঙ্গে সঙ্গে কোনো বান্তি তার সম্পত্তির 
কতটা অংশ উইল করতে পারবেন না (যেমন ১/৩ অংশ) তাও নির্ধারিত 
করে দেওয়া প্রয়োঞ্ন। ইওরোপের বন্ধদেশে এধরনের শীমা নির্ধারিত করা 
আছে। কারণ উইল করে পরিবারের মেয়েদের বিশেষভাবে সম্প্ি থেকে 
যক্চিত করার সুযোগ এই আইন সংশোধনের পরেও সমানভাবেই থাকছে। 
২০০৫ সালের সংশোধন, সম্পন্তি উইল ফরার অধিকারে কোনোভাবেই 
হস্তক্ষেপ করেনি। 

এই সংশোধিত আইন বাস্তবে প্রয়োগের কঠিন সমস্যাটা থেকেই যাচ্ছে। 
আইন সম্বন্ধে ছান, নেয়েরা জয়ির অধিকার পেলে তা যে পুরে পরিযায়ের 
সুবিধায় আসবে এই প্রচার, আইনের আশ্রয় গ্রহণে ইচ্ছুক মেয়েদের আইন 
এবং সামাজিক সহারতা __ এই সবই পারবে তি প্রয়োভনীয় এই 
আইনটাকে বাস্তবে সার্থক করে তুলতে। 


শি শী শালা 4, 
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৩৮ 


সংবাদে মেয়েরা 


0. বিয়ের বন্দ -_ এখনো সঙ্গতি নেই আইনে 


মৃত্বিম কোর্ট বাজাবিবাহ রুখতে কেশ ও দিলি শরশাসনকে নোটিশ পাঠিযেচে। 
দিল্লি এবং অন্তপ্রদেশ উচ্চ আদালতের বাঙ্গাবিবাহ্‌ নিয়ে আপের রায়কে 
খারিজ করেছে সৃতি কোর্ট। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিবাহেব বয়স কত তা 
নিয়ে, আইলে যে ফাক বা অসঙ্গতি আছে তার দিকে ৃষ্টি আকর্ষণ করা 
হরেছে। হিন্দু বিবাহ আইন (১৯৫৫), ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৭৬ ধারা, বা 
বাল্যবিবাহ নিরোধক আইল _ Child Marriage Resraint Act, ১৯২৯ 
- এই সবগুলিতে বিবাহের ন্যুনতম বয়স বিভিন্ন এবং তাই সমস্যারও। 
কিছু নারী সংগঠনের দাবি যে সরকার বাল্যবিবাহ দূরীকরণ আইন _ 
01 Marrisge Abolishment Act রাপায়প করুক এই জনাই বে 
১৯২১-এর আইনকে কার্যক্ষেত্রে যায গুয়োগ করাই হয়নি। 
(হিন্দ, টেলিগ্রাফ, দৈনিক স্টেটস্যান, 
আনন্দবাজার পত্তিকা, ২৮/৩/০৬) 


0. ধর্ষণ নিছে আদালতের নতুন চিন্তাত্তাবলা 


সুধিম কোর্টের দুই বিচারপতির বেঞ্চের রায়ে এবযর থেকে ধর্মপের দামলায 
প্রামাণ্য তথ্য পাওয়ার উপরে শান্তির মাত্রা নির্ভরশীল থাকবে না। ওই বায় 
অনুধান়ী ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় একজন মহিলা যদি কারুর বিরুদ্ধে ধর্ষপের 
অভিযোগ আনেন, সেই অভিহোগকেই যথেষ্ট ও পর্যাপ্ত শ্ামাপা তথা হিসেবে 
গ্রহণ করা উচিত, জারণ যে অভিযোগোর যাধাথে নারীর ‘সতীত্ব কেই চট 
ধরে প্রশ্ন করা যাবে, সেই ধরণের অভিযোগ মহিলারা সহজে করতেই 
চাইবেন না। 

সুপ্রিম কোর্টের এফই বেঞ্চ ধর্ষিতার নাম উল্লেখ না করতে নির্দেশ 
দিয়েছেন। ভারতীয় দণ্ডবিধির ২২৮ নম্বর ধারা অনুযায়ী ধর্ষিতার নাম 
প্রকাশ করা শাস্তিযোগ)। সামাজিক প্রতিক্রিয়ার কথা যনে রেখেই এই ধারা। 
নাবালিকা ধর্ষপের মামলার রায় দিতে গিরে সুপরি্ কোর্ট এই প্রস্তাব করেছেন 
থে নিঙ্ন আদালত, উচ্চ আদালত এবং সুপ্রিম কোর্টের কোনো রায়েই যাতে 
ধর্ষিতার নাম উল্লেখ করা না হয় সেটা লক্ষ্য করা প্রয়োজান। 


(হিন্দু ৫/০৩/০৬, টাইমস অফ ইভিয়া, ৬/০০/০৬) 


0 ফে-বিৰাহ ভেঙে গেছে, সেখানে ডিভোর্স হওয়াই কাম্য 


বিবাহিত স্বামী বা সতী যদি মানসিক অসুষ্থতার ফলে সহবাস করতে সক্ষহ 
না হন, তাহলে ডিভোর্স হয়ে যাওয়াই কাম্য। সুপ্রিম কোর্টের দুই বিচারগাতির 
থেকে মিদ্ধান্তে বিশীতা সাক্সেনা ও সামী পদ্ধজ পণ্ডিতের ডিভোর্স হয়। 
মুপ্রিম কোর্টের মতে তেরো বছর বিনীতা এক মৃত সম্পর্ক বয়ে নিয়ে 


গেছেন। তাই এখন বিবাহবিচ্ছেদ শ্রেয়। রায়ে এই সঙ্গে লগ 2 
সন্তান প্রতিপালন করা যে-কোনো হিন্দু বিবাহরই মৃল সংস্কার এবং 
সেই স্কোর পালল শুরতে পারেননি । সেই লি পান কৰতে সে এসপাবে 
পারবে। মহিলার যৌন তীবনের অধিকার. লা হিন্দু বিবাহেল নিয়ন 
কোনটা বেশি শুকত পেল? 
অন্য আর একটি নানলার সায় দিতে গিয়ে সুপ্রিম কেট হনে কেনে 
হিশ বিবাহ আইনের (১৯৫৫) পরিবর্তন ঘিয়ে বিচ্ছেদের ক্ষেত হিসেবে 
irtetrievablc breakdown Of martiae ভোকালো উচিত। কোর্ট মলে 
করছে একবার স্বানী-্ী আলাল হযে ডিভোর্স পিটিশন ফাইল করলে ধু 
শুধু সেই বিচ্ছেদে দেসী করানোর কোনো শ্রযেজেনই নেই। 
(হিন্দু. টাইমস্‌ অফ ইন্ডিয়া, দৈনিক স্টেটস্নান। 
ভরানন্বব্যভার পত্রিকা, ২২/০৩/০৬, ২৩/০২/০৬) 


0 কোর্টের সুবিচার 


কলকাতা হাইকোর্টর নির্দেশ অনুযায়ী এবার বিবাহিত বহিল৷ আগে 
চাকরি পেতে পারবেন বিবাহিত মেয়েদের অর্থনৈতিক লায়িত শ্ওরবাডিই 
নেবে এই ধারণা রাখার কোনো মানে লেই। তাই, বায অনুযাহী কেষ্ট লামীল 
ডিভোসী কলা! হামিল ধাতৃল কেলে ইন্ডিয়া লিনিষ্টেড-এ ৫ নামের কাছা 
পাবেন। টোইমস অফ ছিয়া, ২৩/০৩/০১) 


কলকাতা হাইকোর্ট নির্দেশ দিয়েছেন দর্পণ ঘো যেন তার বয়স্ক 
বিধবা মাকে তারই ফ্ল্যাট এবং ফ্ল্যাটের জিনিস আট সপ্যহর মধ্যে ফেবত 
দিয়ে দেয়, নয়ত তার মাইনের ৬০% মা'কে বিয়ে দেওযা হবে। (ছিন্ুস্থান 
টাইমস, ১/০৩/০৬) 


মুদ্বাইয়ের সেশনস্‌ কো্ট্যর রায় অনুযায়ী যৌন বাবদায় নিয়োশ! করার 
জনা শিু-ক্রেতা ও তাদের সাথে ঘৌন-সম্পর্ স্থাপন করাব ডন দুই 
বিদ্শীর ছ'বছরের জেল এবং প্রায় ১৬ লক্ষ টাকা ডবিমানা হয়েছে 
ভারতবর্ধকে যৌন পর্যটন কেন্ত্র যাতে না তৈরি কবা যায সেদিকে লক্ষ 
রেখেই এই কঠোর লাত্তি। (টাইমস্‌ অফ ইণ্ডিয়া, 


১৯/০৩/০৬) 








সকেলন, সম্পাদনা, অনুবাদ : 'মৰোদে মেয়েরা টিম 
পরনে : নারী নির্যাতন প্রতিরোধ মঞ্চ, 
ভ্লাট - ৪, ২৯/১এ ওল্ড বালিগাঞ্ মোকেও লেন, 
কলকাতা - ৭০০ ০১৯ 
উপস্থাপিত সংবাদের মূল ক্রিপিংস ও নারীবিষয়ুত অন্যানা সংবাদের জন 
ধোখাবোগ করতে পারেন গুক্রবার সস্ধো ৬টা-৮টা। 





৩৬ 
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একদল কিশোরীর স্বামীর ক্জা থেকে 
জীবন-এ ফিরে আসার কাহিনী 


রবি ব্যানার্জির প্রতিকেন : 1 71548. ২৮ মে. ২০০৫ 


কোনো ব্যানার নয়, মিটিং মিছিল নয়, সমাক্ততর্মীদের কোনো উস্কানিও 
নয়, নিঃশব্দ বিল্রোহে আত্মমর্ধদা আদায় করে নিল নদীয়ার কৃষ্ণনগরের 
তত্ত্ত গ্রামের ২০ জন অল্পবয়সী আম্মনির্ভর লী । গত চার মাস ধরে, 
ও অপমানের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করে বিবাহবিচ্ছেদ নিতে 
ধেরেছে। 

১৯ বছরের রেশমা খাতুন, বি এ (8 4) প্রথম বর্ষের ছাত্রী, তার 
সুলমাস্টার স্বামী কামরুজ্জামান শেখ-এর থেকে বিবাহ-বিচ্ছেদ নিয়েছে 
কারণ স্বামী তাকে কলেডে যেতে দিত লা। রেশমা বলেছে __ "আহি 
আমার স্বামীর মতো একডন শিক্ষক হতে চেয়েছিলাম, কিন্তু সে 
চেয়েছিল আমি যেন গুধু সন্তানের জন্য নিই' এবং সারাভীবন বকে 
কেবল তাদের লালন-পালন করি।' 

এইসব মেয়েরা, ১৬ ভ্রল মুসলিম আর ৪ জন হিন্দু, আরো কিছু 
ক্ষেত উ্ঠর্ণ হতে পেরেছে যা আগে শোনা যায় নি; তারা স্বামীদের 
থেকে পগের সামন্রী ফেরত আগায় করতে পেরেছে -- জমি-জায়গা, 
গয়না আর ক্যাশ মিলিয়ে যাব পরিাণ কুড়ি হানার থেকে দেড় লাখের 
মধ্যে। 

১৬ থেকে ১৯ বছর বয়সী এই মেয়েদের অধিকাশেই স্কুল আর 
কলেজ ছাত্রী, প্রতোকে স্বাধীনভাবে নিজে সিদ্ধান্ত নিয়েছে ঘর থেকে 
হাজির হয়েছে। প্রতিশোধ নেওয়ার কোনো ইচ্ছা তারা প্রকাশ করেনি, 
সাহাযাকারি অফিসার সার্কল ইন্সপেক্টর এ. রশিদুজ্ষামানের পরামর্শ 
সকেও স্বামীদের গ্রেফতারের জন] কোনো লিখিত অভিযোগ তারা দায়ের 
করেনি। স্বামীদের কয়েদে পাঠাতে তারা চায়নি, চেয়েছিল শুধু ওদের 
করে? থেকে মুক্তি। পুলিশ অফিসারটি ' টেলিগ্রাফ -এর সাংবাদিককে 
বলেন -- "অবদমনকারী পতিদের সঙ্গে আর জীবন না-কাটানোর 
ব্যাপারে ওই যেয়েদের মনে কোনোরকম হিধা ছিল না, তাই আমি ওদের 


উৎসে মানুষ __ জুন ২০০৬ 


ডিভোর্স নিতে বি?” 

'ইন্স'পষ্টুর রশিদুজ্ডামান ওদের স্বামীদের বুদধি-প্রামর্শ লিয়ে উঃ 
পক্ষীয় সম্মতিতে বিবাহবিচ্ছেনে রাজী করান। খুব অল্প সময়ের মধো 
মুসলিম দম্পতিদের 'কান্ী'র সামনে এবং হিন্দু দম্পতিদের কৃষ্ণনগর 
লোক আগলতে বিধাহবিচ্ছেদ সম্পন্ন করানো হয়। রশিদুজ্ঞামান বলেন 
- "আমি পুরুষদের বলি, পণ-বাবদ যা কিছু নেওয়া হয়েছে সব ক্রুত 
ফেরৎ দিতে হবে, নাহলে তাদের গ্রেপ্তার করা হবে এবং কোর্টে চালান 
করা হবে।' 

১৭ বছরের খুরসিয়া বেগম বলে, তার স্বামী ফজলুর শেখ 
"প্রতিদিন মদ খেয়ে এসে শ্বশুরবাড়ির সকলের সামনে আমাকে মারত 
আর অপমান করত: আমাকে স্কুলেও যেতে দিত না।' খুরসিয়া এ বছর 
বেখুয়াডহরি গার্স্‌ স্কুল থেকে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছিল সালমা 
খাতুন, সোনালি খাতুন, শাকিলা বিবি-দেরও কাহিনী একই; একই রকম 
নির্যাতন পেয়ে এসেছে ইন্‌ দাস, শীলা দাস, সঙ্গীতা দাস, রেখা বিশ্বাস। 
এদের অধিকাংশই লেখাপড়া চালিয়ে যেতে চায়, বাকিরা কোনো কাজ 
খুঁজে নিতে চায় কিংবা কিছু ব্যবসা শুক করতে চায়। 

সমাজকর্মীরা বিস্মিত; তারা এই মেয়েদের সাহসের প্রশংসায় 
পঞ্চমুখ নদীয়ার সরকার-অনুমোনিত পরিবার-পরামর্শ-কোস্তের প্রধান 
নদা মুখার্জি বেন, 'আমি এরকম এত বেশি সংখায় পণের টাকা-প্যাসা 
ফেরত দেওয়ার ঘটনার কথা কখনো শুনিনি।' সমাজবিজ্ঞানী ডি পি 
ভট্চার্যের মতে নাকাশিপাড়ার ঘটনা 'বিপ্লব'-এর চেয়ে কোনো আথে 
কম কিছু নয়; ‘এ ঘটনা প্রমাণ করে শিক্ষার আলো কিতাবে গ্রামীণ 
মহিলাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাপ্টে দেয়। শিক্ষার্থী মেয়েদের মধ্যে অনেকেই 
এখন আধুনিক জীবনকোধের দিক থেকে পুরুষদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছে।' 

কুড়ি জ্ঞন মেয়ের এই দলটি এলাকার অন্য মেয়েদের কাছে প্রেরণা 
হয়ে উঠেছে। "আমিও এরকমই করব' বলেছে এখনো অবিবাহিতা বি. 
এ. ক্লাশের ছাত্রী মমতাজ খাতুন। 

অনুবাদ : অশোক বন্দযোপাধ্যাদ 


দু সর হস কেই পি পট, সা 

আপ্টায, ওরাও যে পাপ্টাবে এতে আর অস্বাভাবিক কী আছে! তবু. 

বিংশ পতান্সীর শেষাংশ থেকে এত দুবছ গতিশীল ভোগবৌ তল যাপন 
এসে গেছে যে নতুন শুভশ্মকে হেন বম্ড দূরের মনে হয়। বিশাঙ্গ বাবহান 
রচিত হয়ে যাচ্ছে যেন। ওলা কী ভাবছে, কী ধরনের মূলাবোধকে নল নিচ্ছে, 
সমাজ স্কোর বিজ্ঞান নিয়ে তাদের পৃষ্টিভঙ্গি কেমন __ আমরা, বড়রা 
ঠিকঠাক জানি না। হয়ত ওরা যা বলতে চায় তা অকপটে বলাব ডায়গা 
পায় না। উৎস মানুষ নতুন প্রজ্মকে সে জায়গা কবে দিতে চায়। 

সূত্রপাত হিসেবে দু'টি বাডার-চলতি প্রসঙ্গে হর রাখা হয়েছিলো জন! 
কয়েক ছাত্রীর কাছে। তাদের একান্ত ননদ শভিমতের নী) প্রশ্ন দুটি 
ছিল এরকম 

ক) মৌরভ গাসুলি বিখ্যাত লোক । দাকুপ খেলেন। আবাব তাগা-তাবিজত- 
মাদুলিও করেন, মা চণ্ডীর ভফ্ত। এত কিছুর আশ্রয় নেওয়া সত্বেও 
সৌরভ ভারতীয় দলে ফিরাতে পারছেন না। তাহলে কি এসব বিশ্বাস 
অর্থহীন বেকার? 

খ) অভিষেক বান ও শর বাই দূডনেই প্রাপতধয়স্ক। নিজেরা দেখেশুনে 
ভালোবেসে বিয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্ত কুষ্টি না মেলায় বির 
বাতিল হয়ে যাচ্ছে। এটা কি উচিত কা ? 

উত্তর পাওয়া গেছে এরকম : 

প্রসঙ্গ : দৌরত গাঙ্গুলি 

১) এত তাগা-তাবিজ পরেও সৌরত গাঙ্গুলি ডারতীর দলে ফিরতে 
পারলেন না, এ থেকে শ্রায়র়! স্পষ্টই বলতে পারি যে এইসমন্ত ত্যগা- 
তাবিজ-মঙ্গলসূত্র নিতান্তই অর্থচীন। সৌরভ যখন চরম সাফলোর 
চূড়ায় পৌহেছিলেন, দলের অধিনায়ক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত 
করেছিলেন, তখন তো তার শিছনে কোনো তাগাতাবিকের হাত ছিল 
না, ছিল তার একান্ত গুচেষ্টা। আজকের এই বিজ্ঞানের যুগে যদি কিছু 
কিছু ভণ্ড মানুষের উদ্দেশ বা স্বর্থব্ষার জনা আমরা তাগা-তাবিজ্ঞের 
হাধানা স্বীকার করে নিই, তাহলে নিভেদের ৃ্ািই প্রকাশ করবো। 

= সায়ন্তনী বন্দ্যোপাধ্যায় (দ্বাদশ শ্রেণী) 

২) এতপুল্লো করে, মাধৃলি ধারণ করে, ফল কী হল? একদম শূন্য নিক 
ব্যাটসম্যান হিসেবেও আছ ভারতীয় দলে খেলার সুযোগ পেলেন না 
সৌরত। তিনি তে আরো অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছেল। সুতরাং ঠাকুরের 
কাছে বরার্থনা করে কিনু হয় না। 





= স্পা ভট্টাচার্য (দশম শ্রেণী) 

৩) কুসগ্কোরে জাবদ্ধ মৌরভ গাঙ্গুলির মতো একজন মানুষকে শুধুমাত্র 
ঠাকুরদেবতার প্রতি ভক্তি কখনো জ্রীবনে আলো দেখাতে পারবে না। 
একজন শিক্ষার্থী হিসাবে আমার মত, মা চশীর প্রতি বিশ্বাস-ভক্তি বা 
তাবিজঞ-ধারণ তাকে পুনরাহ ভারতীয় দলে ফিরিয়ে আনবে, এ বিশ্বাস 
সম্পূৰ্ণ অবৌক্তিক। = ফ্বতুপর্ণা দাস (দশম শ্রেণী) 

৪) সৌরভের অপমান আমাদের কাছেও চরম লক্্মাজনক। কিন্তু আমি 
মনে করি, এই বিপদের দিনে মা মঙ্গলচতীর যজ্ঞ, মাল যা তাবিগু- 


কবচ কোনোভাবেই হাকে সাফলা এনে নিতে পাবারে না পাৰেতুলি 
এগুলো নিদ্ধক কুসংস্কার, মনের অন্ধ বিস্থাস : এইসব বুডকুকি ও 
অস্ছবিস্বাস মানবের বলক দূর্বল করে তোলে। সৃতক:ং. কৃসন্কোর কা 
পূজা-অৰ্চনা নয়, গুধুনাত্র ভালো পাৱযৰ্নেলই ঠপজে উন্দ্বল ভনিবাহ 
এলে দিতে প্যববে। = সাকসনী বিত্ত (দশন হে) 
৫) 'সৌবভেব চণ্ডী পৃক্তার হার-লকেটোব কথা বললে বল: হায়, ভগবান 
সহায় থাকলে সন কঠিন রাস্তা সোজা হয়। কিন্ত ভাগে য' থাকে সা 
হবেই, তাকে কেউ বল্লাতে পারে ন্য। ভাজ সৌরভ গঙ্গুলির সঙ্গে 
ঝা হচ্ছে তার পরিবর্তন একদিন হবেই। কোনো ডিনিস “থানে থাকা 
নর, কোনো খাবাপ ভিনিস চিরকাল চলার নয়) 
= সোমা দাস (দশন হেল) 
৬} বাড়ির কুলছেবতা না চণ্ডীব পৃ! অর্চলায় অনেকটা সময়ষ্ট সৌবভ 
২০৩৩ বিশ্বকাপ যাত্রার আগে বায় করেছিলেন এবং পিল আফ্রিকায় 
সঙ্গী করে নিয়ে গিয়েছিলেন হা চণ্ডীর আশীর্বান-ধন৷ মানুগি কিন্ত 
দুঃখের বিষয়, সেবার মা চণ্ডীর আশীর্বতে কোটি কোটি ভারতব্যমীকে 
হতাশ করেছিল, ভারত হেরে [গয়েছিল অস্ট্রেলিয়ার হ্যছে। ভার 
পুনরায় তিনি হতাশ করলেন সার একনিষ্ঠ ভক্ত সৌরভকে হরেক 
অস্ট্েলিট গেগ চযাপেলতে বশ্যতা স্বীকার করাতে না (পেরে, 
=" রাজ্জত বসু (বি এসসি, দ্বিতীয় বর্ষ) 








প্রসঙ্গ : উর রাই 


১) ঠিকুজি বা কুষ্ঠি নানুষের সৃষ্টিকর্তা নয়, বরং মানুষই ঠিযুজি কৃষ্টি 
ৃষ্টিকর্তা। এ্বর্য রাই ও অভিযেত বচ্চন সুশিক্ষিত বলেছ পরিচিত, 
অথচ যেখানে আৰি মানুষ নিজের ভুল বুঝতে পেরে জনশ সভ্যতার 
পাতে অগ্রসর হয়েছে, সেখানে তার) আধুনিক যুগের মানুষ হয়ে 
নিতান্তই ঠুনকো ঠিকুজি-তৃত্ির ভিতিতে নিজোদের সম্পর্ক ভেঙে 
দিলেন! ওর ভন) শুধু জ্যোতিষীদের লয়, এই দূজ্জনের বাকিসম্তপকেও 
আমরা নায়ী করব। জআগাছাকে পরিচর্যা করে বাড়তে দিলে দোষটা কি 
আগাছার? = সায়ন্তনী বন্ধ্যোপাধ্যায় (দ্বাদশ শ্রেণী) 

২) এক জ্োতিহ্বীর কথায এার্য রাই ও অভিযেক বঙ্চনের বিয়ে ডেঙে 
গেল। কিন্তু এই জ্লোতিষবিনার মূল্য কতটুকু” কিছুদিন ভাগে৫ নিল্লিব 
এক জন জ্যোতিষী বলেছিলেন, এদের বিয়ে ও) কিন্তু হঠাৎ নক্ষরের 
পরিবর্তন হয়ে গেল? নক্ষত্র যদি সবসময়েই স্থান পরিবর্তন কবে, তাবে 
ছোটবেলার কৃষ্টি কবে কী লাভ, কী-ই বা তার বিশ্বাসযোগ্যতা? 
প্রহলক্ষব্রের বাপাকে বিভিন্ন চ্যোতিষীর মতান্তর থাকে. 





৩) বাশনক্স বশ্য জ্যোতিষ বিচাবে মঙ্গলম্তী নন অভিযেজ বক্চলের 
পেশাধারী ভবিষাতের ক্ষেতে, ভাই অভিষেক ওন্মর্যাকে ইত বিয়ে 
কৰবেন লা। তায় উপর অমিতা বল্চনও চাল না থে তার ছেলের 
পেশাদারী ভবিষ্যত পূনরায় অনিশ্চয়তায় পড়ক। আর অভিষেক ঘনি 
নিজে নিঞ্জের ভবিষাতের ব্যাপারে আত্মবিন্বাসীও হন সেক্ষেয়েও ভাব 
পরিবারের একজন বয়স্ক ব্যক্তিকে এই অন্ধ কুসস্কোরের বিরুদ্ধে বাড 
করালো যথেষ্ট ফঠিন। একান্তে যদি তিনি সম্পূর্ণভাবে সফল হন 
তাহলে তিনি যথার্থই একজন নানক । আয এক্ষেত্রে সকল যুক্তিবাদীরই 
তাকে সমর্থন করা উচিত বলে আমি যনে করি। 

= রজত বসু (বি. এস-দি. ২য় বর্ষ) 
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আপনার দপ্তর আপনার মতামত 
বিবেকের কাছে কিছু প্রশ্ন 


রতি ছয়ে, বাইবে নানারফম বন্ধের মৃখোুদ্ধ হই আমরা। <নন সব পেটানা জস্বত্তিকর পরিস্থিতি মাথা পড়তে হয় যে উচিত অনুচিত 
কর্তবা-অকর্তবঃ নিব করতে স্রিযে মনের ভেতর চিন্তায় আলোড়ন হয়। হা করা উচিত তা কথা হয় না, বিবেক দংশন হলে তাকে চাপা 
জিতে হা) এরজন ভাবের ঘরের ভ্যবলা বিনিমৱের যানুঘও বেশি পাওয়া হা লা, নানাবকম দ্বিধা-সঙ্কোচ আমাদের ভেতর থেকে নালা 
দে: আচ একটু ভাবনা বিনিমত কৰতে পারলে মন হাস্কা হয়, দবন্থ থেকে উত্তরণ হয় অনেক সর । "আপনার দার পাঠকদের সেই 


মন৷ ছোলার ভাতপণা। এ সমখ্যান্ট দুটি ঘটনা রাখা হল আপনার মুক্ত নতামতের উল]। 


৯ 
(ভোরে দেখে জা লালের চলে! একক 
নিশ্মবিত কাটে চেহারার মহিলা, বাড়ির কানের মেইড মনে হয়, 
হাউ হাউ কবে কাদছে আর কপাল চাপড়াচ্ছে। পাশে এক ভদ্রবেশী যুবক 
নোকানদারের সঙ্গে উত্তপ্ত কথা কাটাকাটি করছে! পেছনে তিন-চার জন 
ভিড় করেছে__তাবাও বেশ ক্ষিতব। 
মহিলার ছোট মেরেটা মারা গেছে। ডাক্তার বলেছে যে-ওষুধ ঘাওয়ালো 
হয়েছে তার নাকি ডেট এক্সপায়ার করে গেছিল, ডাক্তায়বাবু সে কথা 
পরেসাইপশনে লিখেও দিযেছেন। এই দোকান থেকে কেনা। ... দোকানদার 
ভয্লোক উত্তেজিত হয়ে বলছেন_'বারবাধ এক কথা। কে বলল আনার 
এখান থেকে কেনা? প্রয়াপ কই? আমরা ডেট এক্সপায়ার করা ওষুধ বেচি 
না।' যুবক চড়া গলায় বলচ্ছে_'বেচেছেন তো। ওরা রেগুলার আপনার 
দোকান থেকে ওষুধ কেনে। গরিব মানুব। এই মহিলার কোলে শুয়ে 
বাচ্চাটা ঘরে গেল অত টাকার ওষুধ খেয়েও ৷ ভেবে দেখেছেল একবার? 
উলি কি মিথ্যে কথা বলছেন? 
তা কে জানে। জাশমেমো কই ? এতবায় যলছি, ক্যাশমেযো তো 
দেখাতে পারছেল না: দোকানে এসে হায়লা করছেন। 
বাজে কথা ছাড়ুন। ক্যাশমেমো দেন আপনারা? দিব্যি ফটাফট 
উইদাউট মেমো ওষুধ বেচচ্ছেল! এরা তেন লেখাপড়া জানে না বলে যা 
খুশি তাই করবেন? আপনার ওষুধের পেটি আমরা চেক করব। 
দোকানদার এবার গলার স্বর পাস্টে চোখ পাকিয়ে বললেন, “দেখুন, 
বাড়াবাড়ি করবেন না। দরকার হলে পুলিশে বান। আমার স্টক চেক 
করার আপনি কে?’ যুৰক ভয় পাওয়ার পাত্র নয়। সে-ও চোখ পাকায়_ 
“থামুন। আমানের সব বুকু পেয়েছেন. না। পুলিশকে তো খাইয়ে রাখেন, 
জানি না ভেবেছেন? দেশে আইন-কানুন থাকলে কি আর... 
আপনি দেখলেন এ ঝামেলা সহরে মেটার নয়। চেনা দোকান। এই 
দোকানদার ভদ্রলোকের লোকাল পার্টি অফিসে যাতোয্াত আছে। দরকার কি 


সম্পাদক, উৎস মানুষ 


বাবা! আপনি বুদ্ধিমান লোক। ছোকব৷ কর্মচারীটাকে কাউন্টারে কোনায় 
ডেকে নিলেন ইশারায়--'দে ডাই চটপট ৩ক পাতা ফ্রেলুসিল। এমনিতেই 
সকাল থেকে পেটটা গোলমাল করছে, তার ওপর এইসব..." 

চলে এলেন ওষুধ নিয়ে। বাড়ি এসে একটা বড়ি চিবিয়ে নিলেন, 
ভ্রিজের ঠান্ডা জল মিশিয়ে এক গ্রাস মেঝে দিয়ে লত্থা একটা ঢেকুর তুলালন 
বলে দিলেদ__রাতে একদম হান্কা কিছু খাবেন। তারপর টিভি ছাড়লেন। 
ভুলে গেলেন ওষুধের ঘোকানের ঘটনাটা । ... কেন আমরা ভুলে যাই? 


২ 


আপনার এলাকায় গণ্যমান্য লোক থাকেন বেশ কয়েকজন। উচ্চশিক্ষিত, 
প্রখ্যাত, প্রতিষ্ঠিত সব বড় মানুষ। এলাকার গর্ব ছিলেন এনারা। কিন্তু 
দিনকাল যেন কিভাবে পাণ্টে যাচ্ছে প্রত। ... সবাই ডানে, আপনার অতি 
পরিচিত এক শিক্ষাবিদের পি এইচ. ডি ডিগ্রির জালিয়াতি প্রকাশ পেয়ে 
গেছে, আদালতে মামলা চলছে: একজন চ্যাম্পিয়ান মেডেল ডী আযাথলিটের 
নাম জড়িয়ে গেছে এলাকারই একটি 'মধুচক্রে'র নোংরা ব্যবসার সঙ্গে; 
কুখ্যাত সমাদ্রকিরোধী হাতকাটা দিলীপ বুনে পলাশ পিনাকী দীর্ঘদিন ধরে 
আশ্রয় প্রশ্রয় পেয়ে এসেছে এলাকারই এক জনপ্রিয় মন্রী আর এম.পি.'র 
কাছে। এসব জানার পর মনে মনে আপনার অশ্রদ্ধা হয়, খেল্লা হয়। কিন্ত 
কিছ বা করবেন? আপনি আর কী করতে পারেন? 

সামনে সুবর্শজয়ন্তী অনুষ্ঠান আছে পাড়ার বলক-সমিতির। বিরাট করে 
ফাংশান হবে, ছোটদের পুরস্কার বিতরণী হাবে। একাধিক টিভি চ্যানেল 
আসবে, রিপোর্টার আসবে, এলাহি ব্যাপার। আপনিও আছেন কিছু ছোট 
দায়িত্বে । এখন শুনছেন ওই অনুষ্ঠানে সেই শিক্ষাবিদ, সেই মন্ত্রী, সেই এম 
শি, সেই আআথলিট আসছেন প্রধান অতিথি, বিশেষ অতিথি, আমন্ত্রিত 
অভিধি হয়ে। ... কী করবেন আগনি? অনুষ্ঠানে থাকবেন, না বয়কট 
করবেন? নাকি অশাস্তি এড়াতে সব মন থেকে ঝেড়ে ফেলবেন, ভুলে 
যেতে চাইবেন যা সব জেনেছেন। কী করবেন? 


খোলা নে, অসাকোচে, আপনর একদন্ত নিজ মতামত লিখে পাঠান উৎস মানুষের ঠিকানার ২০ দিনের মহো। নুহ করে, কাপক্রের এক পৃষ্ঠার লিগবেন, 


দু'লিঠে নয়। 


শীট) 
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নারায়ণপূর গ্রাহীন ক্রীড়া উৎসব, 
রজত জামী বর্ষ ২০০৬ 


গত ১৩, ১৪ ও ১৫ই ভান ০৬, 
শুক্র, শনি ও বরবিনাব নারােপুর গ্রাইশ 
ক্রীড়া উৎসব-এর বছত দয় বব 
পালিত হল। গ্যামের নানুষের পুরোপুরি 
নি নিক: কিসের 

৯ উপর নির্ভর কবে এই ড্রীড়া উৎসব 
৫১৪ ১৫৬৯ পালিত হয়ে আসছে। এবারও তার 
ব্যতিক্রম ঘটেনি! রক্ত জাতী বর্ষের 
সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অংশটি হল আন্তুঃগ্রামীল ভ্রীড়া অনুষ্ঠান । নারাঘ়ণপুবের 
মতো আরো গোটাচারেক গ্রামে প্রতি বন্ধর ক্রীড়া৷ অনুষ্ঠানের আয়োজন 
করা হয়। পারস্পরিক সৌহার্দা ও সম্প্রীতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিডি গ্রামের 
ক্রীড়া অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হল রজত জ্য়ত্তী বর্ষের শেষদিন ১৫ই জানু '০৬ 
রবিবার। ক্রীড়া অনুষ্ঠান যখন চলছিল তখন একই মাঠে বিভিন্ন গ্রামের 
প্রতিযোগী ও দর্শকগণের সমাবেশ দেখে মনে হচ্ছিল লক্ষোর পাখে জানলা 
শনৈঃ শনেঃ এগুচ্ছি। ত্রীড়া উৎসব থেকে আমরা এত কিছু পাব, গরুতে 
তা ভাবতে পারিনি। আম্যদের কাছে এশিয়াডও সত্য, অলিম্পিকও সতিয। 
কিন্তু নারায়সপণূর গ্রাহীণ ক্রীড়া উৎসব সবচেয়ে বড়ো সত । ড্রীডা উৎসবেষ 
শেষের বান্তনা যখন বেজে ওঠে তখন ঘরমুখো পথচলতি মানুষ আবার 
বছর পরে মাঠে জড়ো হবে এ আকাঙ্ক্ষা নিযে সারাটা বছর কাটিয়ে দেল। 
0. গত ১১ ও ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৬, মালদা জেলার গঙ্গা ভাঞ্তনে 
ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় দুটি চিকিৎসা শিবিরের আয়োফসন কর৷ হয়! বাঙ্গিটোলা 
ও পঞ্চানন্দপূরে এ শিবিরের আয়োজন করে "জগ ইন্ডিয়া স্টুডেন্টস 
জ্যাসোমিয়েশন' এবং ‘লি পি আই (এম এল)' মালদা জেলা কমিটি। এই 
সংগঠনগুলির আহবানে পিপল্স হেল্থ" সংগঠনের তরফে ডা. দেবাশিস 
মুখার্জি ও ডা. শান্তসবুজ দাশ এই শিবির দুটি পরিচালনা করেন। দুই দিনে 
সর্বমোট ৬০০ রোগীকে পরীক্ষা করা হয়। যক্ষা, শপুষ্টিক্পনিত রগ, 
আর্সেনিক বিষক্রিয়া ইত্যাদির প্রাদূর্তাব দেখা গেছে। স্থানীয় মানুষেরা ভাঙনে 
তাদের দুর্দশার কাহিনী বিবৃত করেন। কীভাবে ভারা সরকার থেকে শুরু 
করে বিভিষ্ন সস্থোর দ্বারা প্রতারিত হন-_সেকথাও বলেন। আগামীতে 
আরও কিছু চিকিংসা-শিবির করার জনা আয়োজক সংস্থাগুলির তরফে 
এবং স্থানীয় সংগঠনের তরফে 'পিপ্লস হেল্থ'-এন কাছে আবেদন রাখা 
হয়। 
0 গত ৪ মার্চ ২০০৬ পিপল্স হেল্থ. শ্রমন্তীনী স্বাস্থ্য উদ্যোগ, ভাস্কর 
রাও জনস্বাস্থা কমিটি, এম সি ডি এস এ. ও প্রস্থান স্বাধিকার মঞ্চের 
উদ্যোগে 'পশ্চিমবঙ্গের স্বাসথক্ষেতরে পাবলিক প্রাইত্েট পার্টনারশিপ' বা 
পি পি পি বিষয়ে এক আলোচনাসভার আগ্লোজন করা হয়৷ এই আলোচলাসভায় 
বিভিন্ন স্বাসথ্য-বিষয়ক সংগঠন, বিজ্ঞান সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনের 
বক্তারা বক্তব্য রাখেন। তাদের বন্তব্যে পি শি পি-সহ রা স্বাস্থ্য বিভাগের 
বিভিন্ন কার্যকলাপ নিয়ে উদ্বেশ প্রকাশ করা হয়। সবসথক্ষেতরে জি.ডি.পি.-র 
মার » শতাংশে বাঘ হয়, যে বায় রাজা সরকারি মোট হায়ের ১৫ থেকে 
১৭ শতাংশ মাত্র এবং তার পরেও এই ক্ষেতে এন.জি.ও. ব্যবসারিক সংস্থা 
ও বিভিন্ন বিদেশী সাস্োদের সরাসরি আহান ভ্ানানো_ এইসব সরকারি 
প্রচেষ্টার বিকন্ধে বক্তারা তদের মত প্রকাশ করেন। উল্লেখযোগ্য অংশগ্হলকরী 


বড সংখ্য 0 





সংগহনগুলির আধো! আযোজত সংস্থাগুলিসহ হইগ এস এ, পিলিওভি 
ওয়েলফেয়ার অর্শনাইকেলন, নেডিকাঙ্গে সার্ভিস সেন্টাব, উৎস মানুল ও 
অনা বিজ্ঞান সংগঠনগুলি এসং ড অর্ণব সেন, 
ও নার্সিং সংশঠানেক পক্ষ থেক্সে পোডনা নাগ স্তব! বাছেন। পীচডানেল 
প্রেসিডিাহে তৰফ থেকে সমা বক্তবে এই মুহূর্তে শুচাস আদ্গালনের 
ওপৰ ভোর দেওয়া হয়) একটি পৃন্তিক। শ্রকাশের সিদ্ধান্ত লেওয়া' হয় 
0. খভদহ "খারিজ" নাট্য সম্থো আগা ১ জুলাই ১০০৬ সেলে 
লোকসংস্কৃতি ভবনে তানের নতুন শ্রযো্লা কাল বা পদ মপান কলসে 
লাটক- লোহিত চাট্্রাপাধায়; প্রয়োগ__দেব্যনীব সিহে। 
0. বনের কোলো বাঘের বাচ্চা যদি শ্রশেপাশের কোনো নাভিতে ঢুকে 
পাড়ে কোনো কারাপে সেই বাভিতেই আশ্রম নেয় এবং লননস্ত ‘$ 
ভগবান এসেছেন, তারা কারও হাতে & বাছকে তুঙ্গে দেবেন 
কি বনগপ্যবের কীনা এই ভাপত্ির কথা শুলে চলে যা 
কারও প্রাণহানি হলে হনস্তবরের হর্ীর। ঘাটী হবেন না? অঙ্করিষবাসী, 
কুস'স্কাবাঙ্হল্প মানুষদের এতাবে নত ডে:গানোল কি কোনো শান্তি নেই + 
উত্তরবঙ্গের হ্বীরপাড়া সুভাষপল্জীর ৩১ নং ওয়ার্ডে একটি ঘটনাকে কে 
কবে এবকনই কিছু প্রশ্ন ভারতীয় বিভ্ঞান ও খুঁকিবাচী সমিতির (সাদানীন্রাট 
শাখা) পক্ষ থেকে রাধা হয়েছে বিলাগুড়ি ওয়াইড লাইফ দোযাড-এক 
বেঞ্ অফিসারের কাছে। ঘটনাটির শুক ও বছর (২০০৬) ফেব্রুয়াদি 
লাঙ্ে। ছাটেছিল এ ওয়ার্ডের ধলবাহাদুর থাপ্পর বাড়িতে: একটি অসুস্থ 
গোখরো সাপ এ বাড়ির একটি পেয়ারা গাগদ্ধর কাছে নেতিয়ে পাড়েছিল। 
তেমন কোনো নড়াচড়া করছে লা, ফণা তুলছে না দার যায় কোধা। 
পাড়া-পড়নীর ভিড। আর পুক্োজার্চা? সে তো হাবেই। স্বয়ং ভগবান 
এসেছে! এনা যা দবকাব সবই আস্তে আনে হয়ে গেল। সাপ হন্তাকাছি 
একটি তুলঙগীগাছ লাগানো হল। শিবলিক্গ, পাশে দলাটৌকি সবই বাধা হল। 
এমনি কি, চারপাশে দেওয়াল তালে টিনের হাদও বানানো হল। পৃ'ভোপাঠেন 
সঙ্গে হা হয় টাকা পরসাও সেখানে পড়তে লাগলো: হনবাহলুবেৰ স্ত্রী 
ধনমায়া সাপটিকে নাকি দুধ খাওয়াতেন (যদিও দুধ সাপের খাদা নয) এবং 
চয়ণামৃত বেটে সকলকে দিতেন। ৫ই এপ্রিল বিকেলে ধনমায়া স্যপটিকে 
প্লান করতে গেলে সাপটি ভাব হাতে কানড়ে দেয় । এব কোনে তোযাকা 
না করে ধনবায়া দেবী যথারীতি চরণানৃত বেট সতলকে খাইয়েছেন। যাই 
হোক, -সর্ণদেবতা' তাকে বাচাতে পারেনি। প্রানে ঠাকে স্থানীয় এক ওঝা, 
পরে একটি হাসপাতালে নিয়ে ধাওয়া হলেও ঠাকে বাঁচানো যায নি: মাপ 
যে পোষ মানে না ধনমায়ারা তা জানেন না, আর জানলেও কুসংস্কার, 
অন্থবিস্বাস থে তাদের কাছে আরও বড় 

ভারতীয় বিজ্ঞান ও যুক্তিবাদী সমিতির (মালরীহাট শাখা) সনদাকা 
সরজমিলে দেখতে গিয়ে জানতে পারেন যে. বিশ্বাওড়ি ওয়াইল্ড লাইফ 
স্কোয়াড সাপটিকে আনতে গেলেও থাপাদের আপন্ডিতে আনতে পারেন নি. 
সঙ্লেষ্ট পঞ্চায়েত সদস্যকে সাক্ষী রেখে থাপানের একটি লিখিত বিবৃতি 
নিয়ে চলে আমেন। ও স্কোয়্যডের রেঞ্জ অফিসারের কাছে যুক্তিবাদী সমিতির 
সদস্যরা কিছু জালতে চাইলে তিনি উত্তেছিতভাবে ডানান, 'আাববা গিয়েছিলাম 
সাপটিকে আনার জন্য। লা দিলে আমরা কী করবো. আপনাবা হায়ার 
অখারিটিকে জানান তখনই সমিতির পক্ষ থেকে বনদ্তাবের প্রশাসনিক 
ও সামাজিক দায়িত্ব লিয়ে কিছু ্রশ্ন তোলা হাল রেঞ্জ অফিসার বিরক্ত হয়ে 
ফোন ছেড়ে দেন। এখন সমিতি এ প্রশ্নও তুলেছেন, ধনমায়ার এই বৃত্বার 
ভলা রেঞ্জ অফিসারের বিরুদ্ধে কেন থানায় এফ আই আর করা হবে না? 













_______ যা 
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* বিজ্ঞান অবিজ্ঞান অপবিজ্ঞান ১ 0. বিজ্ঞানকে মুখ্যেশ ক'রে 
রি ত্র ২ 9 বিবেকানন্দ অন্য চোখে 
* অতীন্্িয় অলৌকিকের অন্তরালে ঢ খর: আরে কিছু বিতর্ক 
0. প্রমিথিউসের পথে * তিন অবহেলিত জ্যোতি 
0 স্বাহ্থোর বৃত্ত 9. সাপ নিয়ে কিংবদততী 

* ইতিহাসের দিকে ফিরে : ছেচদ্লিশের দাঙ্গা 9. চেনা বিষয় অচেনা জগৎ 
* বিজ্ঞান জ্যোতিষ সমাজ 9. খাবার নিয়ে ভাবার আছে 
0. জ্যোতিষ কি আদৌ বিজ্ঞান 0. লুঠ হয়ে যায় স্বদেশভূমি 
0 এটা কী ওটা কেন * হোমিওপ্যাথি বনাম বিজ্ঞান 
0 কী আর কেন ০. প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় 
0 চলতে ফিরতে * প্রেসিডেন্ট বুশের এই যুদ্ধ 
ক যে গল্পের শেষ নেই * বাংলা বন্ধ বা শেষের শুরু 
* শেকল ভাঙা সংস্কৃতি * নিজের মুখোমুখি 

* প্রতিরোধ : অন্ধতা ও অযুক্তির বিরুদ্ধে + বর্তমানে পাওয়া যাচ্ছে 
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বই - চিত্র 
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বিশেষ আয়ুর্বেদ সংখ্যা ২০০৬" 
বই আকারে প্রকাশের by 
প্রস্তুতি চলছে 


উৎস মানুষ-এর পরবর্তী সংখ্যার সম্ভাব্য প্রকাশকাল 
সেপ্টেম্বর ২০০৬ 


ফোনে যোগাযোগ 
২৩৫৮ ৬৩৯১ 
২৩৪৩ ৪১২৫ 
২৫৩১ ০৯১৩ 
২৫২২ ৩৩৬৪ 
৯৮৩০৩৩৩৫৩৪ 
৯৪৩৩২০৬০৩৬ 
৯৩৩১০৪৪৩৩৫ 


সুরসনা কাটারিং / 911) বুথ 
৭৭/১ বিধান সরণী, কলকাতা ৬ 
হাতিবাগান কর্পোরেশন বিল্ডিং-এর পাশে 


ফোন : ৫৫৫৩ ২২৫৩ 

যোগাযোগ : ৯৩৩১০৪৪৩৩৫ 
28৩৩৫০৯৬৮৪ 
8৩৩৫১৫০৯১৪ 


লাল ল্য 
“উৎস মানুষ সোসাইটি'র পক্ষে বরুণ ভটাচার্য কর্তৃষণ বি ডি ৪১৪. স-্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবং bd 
শৈলী, ৪এ, বানিকতলা মেইন রোড. কলকাতা ৫৪ হইতে নৃদিত। 


— ঁী শীল লিল লা. 










মাওবাদী ওরা মাওবাদী কেন 
চি রি 
আখ আবার রাজ্যে পরমাণু বিদ্যুৎ কেন? 








গু সেপ্টেম্বর ২০০৬ 





সূচিপত্র 

দুলীতি, সুবিধাবাদ ও মৃল্যবোধ এচ রায় রি 
ই ছেলেটার লহ অনুবাদ : আশোক বন্দোপাধ্যায় ৪ 
ঘুধিয়া-ব্যবসা ভবানী পরসাচ সাহ ৫ 
একজন যুক্তিবাদীর চোখে : ভারতীয় 

যোগসাধনা নিবগ্্ুন ধর a 
যোগ-বিজ্ঞান সংযোগ সুচাধ সান্যাল ১৯ 
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সাহলে ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এডুস লিলস' , বিচিত্র 
অনুষ্ঠানের ছালাপ হবে। সরকারি-বেসরকারি সভা, 
মশাল ন্িছিল বের করবেন শুরিতকর্মা এন ভি ও॥ 
ভৌলুদের আড়ালে হারিয়ে যাবে সাম্প্রতিকতর তি 
= এইচ আই ভি (81) সংক্রুনিতের সংখ্যায় 
ভারত, এখন শীর্ষে (৫৭ লক্ষ), হারিয়ে দিয়েছে 
দক্ষিণ "আফ্রিকাকে (৫৫ লক্ষ)। সুতরাং আরো 
বিতবপ তাতে এড্‌স রোগীদের জালাদা হাসপাতাল 
হবে না বটে, বোগাক্রমাগের খবর প্রকাশ হালে বোগী 
ও তার পরিবারের সানাক্িক বয়কট বন্ধ হবে না 
বটে, চরম বিপন্ন খণিকা বা যৌনকর্মীদের 
পুনর্বাসনের আর চিকিৎসার বাবস্থা হবে ল! বটে, 
কিন্তু বকলনে ব্যবসা হবে __ টাকা কামাই হবে 
বিস্তর । আর সুনিপুণ প্রচার হবে নান! কায়দায়, নান 
কৌশলে। 'বুলাদি'র গলা বাড়বে, কত নিবাপানে 
নিশ্চিন্তে যথেচ্ছ যৌনাচার চালানো যায় তার ফিকিন 
বাতলানো চলবে পথে-ঘ্যটে বিশাল হোডিং-এ কিংবা 
ঘবের ভেতর টিভি পর্দায় : 'আনন্দ করুন ফুর্তি 
করুন, সঙ্গে রাখুন কন্ডোম, 'যে-কোনে৷ মুহূর্তে 
আপনার ইচ্ছ জাগতে পরে, কন্ডোম সঙ্গে রাখুন, 
স্ফৃর্তি আব যৌনজীবনের সুরক্ষার জল] কন্ডোমের 
কোনো বিকল্প নেই। প্রচারক ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট 
এইডূস হিডেনশন আযান কন্ট্রোল সোদাইটি। এসব 
দেখতে হচ্ছে গুনতে হচ্ছে প্রতিনিয়ত, সপরিবারে) 
এটাই বোধহয় 'উগ্রয়ন'! শিক্ষা, সংযম, শালীনতা, 
নৈতিকতা, সুস্থ সংস্কৃতির এরতিহ্য _ সব ছাপিয়ে 
সরব এখন কন্ডোম সাংস্কতি। আপনির আযাদ 
নেই, প্রতিবাদ নেই, রাগ নেই, ঘৃণার কোনো প্রকাশ 
নেই। অন্তত সহনশীল সায়ান্দিকতা। 'উন্ৰয়ন'-ই 
বাটে। 


সাবাস জিদান সাৰাস্‌। 
২০০৬ কিন্বকাপ ফুটকল ফাইনালে জনপ্রিয়তন ফুটবল তারকা জিনাদিন 
ইয়াছিন জিলান সাব! পৃথিবীর দর্শকদের চোখের সামনে বে কাশুটি করে 
মাই ছেড়ে গেলেন ববাবরের মত, তা এক কথায় অবিশ্বাসা ... 
অতুলনীয় । পেশাপাহী দুনিয়া তো কথাই নেই, আধুনিক সভ্য দুনিয়া 
ভঙ্গ তত্র কবে খুঁজলেও নীতি -আদর্শ-মূলাযোধের তাগিদে এমন নির্লোভ 
সাহমী দৃত্ত পদক্ষেপের নক্িব বোধকরি আর একটাও পাওয়া যাকে লা। 
খ্যাতি আক হ্লযামা'রের শীর্ষে ছড়িয়ে কোটি ডলার আর সোলার বুট 
লাথি মারার নৈতিক শক্তি আর কে দেখাতে পেরেছেন? 

খেলা চলাকালীন, জিদানের ল্াদূতরী ছন্দ আর গতিকে আটকাতে 
না পেরে ইতালির খেলোফাড় মাতেবাচক্তি তার মা ডর বোন নিয়ে 
কদর্ধ নোংরা মন্তব্য করেন। মুহূর্তে, পেশাদারিত্বের যাব লাভক্ষাতির 
হিসেব তুচ্ছ কবে, ত্যাঘাত কেন ফরাসি অধিনায়ক এবং জু 
পদক্ষোপে মাঠ ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। পেছন ফিরে তাকাননি 
একবারও । একটি কথাও বলেননি। তিন দিল পর, ১২ জুলাই, ফরাসি 
টিভি'র এক সাক্ষাৎকারে জিলা জিদান এ বিষে প্রথম মৃ খোলেন। 
ঘটনার জন্য ড্ততাসুলত ক্ষমা চাইলেও তিনি বলেন, 'সেদিন 
মাতেরাভূকিকে আঘাত করার জন) আমি আদৌ অনুতপ্ত লই। যা করেছি 
সেটা না-ঝরার স্রানে হ'ল ওকে ওসব বলার অধিকার দেওয্য। সেটা 
হয় না।' ছোটরা তাকে 'রোল মডেল করে নেয়। তাই ছোটদের কাছেও 
জিদান ক্ষমা চেয়েছেন, নিরুপায় হারে প্রতিপক্ষের খেলোযাডাকে আঘাত 
করতে বাধ্য হয়েছেন বলে। 

আয়মমর্াদা রক্ষার অধিকানের গাম যে কোটি কোটি ভল্লাবেরও 
বেশি, আগে মানুষ পবে যে পেশাদার, সেটা সারা বিশ্বকে শিখিয়ে 
দিলেন ফেতাবি শিক্ষায় "অপ শিক্ষিত' এক ফরাসি আলেরিয়ান 
মুসলিম ফুটবল “প্য়ার। 





দুরগাপুজ্ো এসে গেলো। শুদ্ধ সাত্বিক উপচারে পুদ্রা সম্পন্ন করার কথা 
বলেন পাড়ার পুজো কমিটির কর্মকর্তারা । অন্যদিকে পৃক্তানৃষ্ঠান, 
ধর্মানুষ্ঠান আমরা মানি না বলে ঘোষণা করেন মার্কসবাদী রাজনৈতিক 
কর্তারা। অথচ সময়ে কেমন পান্টি খাওয়ার খেলা চলে। 

শান্সানুসারী দেবীপ্রতিয়ার বদলে এখন চাল, গন, ভুট্টা, ছোলা, 
তুলো, কুল, চক, পেনসিল, ঝিনুক, বোতান, খাদ্রা গজা, আইসক্রিম 
বা মেট্রো টিকিট __ যা খুশি দিয়েই মা-কে গড়া আলাউড। কৈফিয়তও 
হাজির __ দিম পূজোর আইডিয়া তো শাতকারণের কালে ছিল না, 
নতুনকে গ্রহণ করা শাস্তুবিবোধী কে বলল: 

অন্যদিকে পুজো নিয়ে যথেষ্ট আগ্রহ দেখা যায় বান আমানার 
নেতা মস্ীআমলা-দাসটদের। ইদানীং 'ধর্নীর সংকীরতা'র তাও শিকের 
তুলে পুজো-কমিটিতেও ঢুকছেন 'বার্যস-ভক্ত' কর্তাবাক্তিরা। 
কৈফিরত- ধর্ম যা পুজ্ঞো-আর্চা মানি না বটে, তবে জনগণকে তো মানি! 
দুর্গাপূজা জনসাবোগের সুযোগ দেয়। অতএব ... 


দুনীতি, সুবিধাবাদ ও মূল্যবোধ 


গল্পো এক 
সেদিন এক ঘনিষ্ট বছুর কাছে গল্পটা গুলছিলাম। ভদ্রলোক, তার ফ্লাস 
এইটি পড়া ছেলে বাধিক পরীক্ষার শেষে তাকে আনতে গিয়েছিলেন। 
ছেলেটি অধামগ্রামেক একটি সরকারি দাহায্যপ্রপ্ত বালা-মাধাম স্কুলে 
পড়ে। ছেলের পঙীক্ষা সংত্রাস্ত বিয়ে প্রতিবেশী আর-একজন 
অভিভাবকের সঙ্গে কথা হচ্ছিল তার । আনার বন্ধুটি খুবই অবাক 
হয়েছিলেন গুনে, যে তাব শ্রতিবেশী ক্লাস এইটেই ছেলের জনা আটভন 
নিয়েছিলেন আসল সতাটা __ 'কম্পিটিশনের যুগ লা! তবে ঘহি বলুন 
মশাই, আমরা তো আসলে “মার্কসবাদী”-ই।' 


গল্পো দুই 
শিলিগুড়ি থেকে কলকাতা ফিরছি দার্জিলিং মেলে। সামনের সিটে 
সহযাত্রী এক বাবা ও তার বছর দশেক বঘসী ছেলে। উপরের বারে 
শুয়ে ছেলেটি তখন ডেস্রি আচার পড়াছে। আমার সঙ্গে গল্প জামে উঠল 
তার বাবার। ছয় মেয়ের পরে এই ছেলে। তিনটি মেয়ের বিয়ে পিয়োছেন 
ভদ্রলোক। তিনজন বাকি এবনও । তারা কেউই অবশ স্কুলে যায়নি 
কোনোদিন। কলকাতায় বিরাট সোনার ব্যবসা। কালিস্পং-এ একটি 
ফনাডেন্ট স্কুলে ছেলেকে পড়াচ্ছেন। গার্বভায়ে জানালেন, ছেলে বাংলা 
পড়তেই চায় না। সবসময় ইংরাভি। বাড়ির লোকজন ইংরাজি বুঝতে 
পারে না বলে বাড়িতে কিশেব কথাবার্তা বলে না! এই বয়সেই । ফলে 
সনয় কাটানোর সমস্যা হয় ছুটিতে। কিছু উপকরণও কিনেছেন ওর 
সময় কাটানোর আনা । 

ঘটনা দুটো নিয়ে মাথার মধো নাড়াচাড়া করছিলাম, আর 
ভাবছিলান. কি অন্ভুত অবক্ষয়ে আক্রান্ত আমাদের মূল্যবোবের সামগ্রিক 
গং! দ্বিতীয় গজের ভত্রলোকটি একটি নাকারজনক পুরুষতান্ত্রিক 
সুলাবোধের প্রতিনিধি __ একটি ছেলের আশায় এক এক করে ছ'টি 
মেয়ের বাপ হয়েছেন। বিশাল বাসা (থেকে অর্ভিত অডেল টাকা থাকা 
সব়েও মেয়েদের স্কুলে পাঠালনি __ গোয়ালের গরুর নত গায়ে গতারে 
বড় কবে একটি একটি করে বেড়াল পার করেছেন শেষ সন্তানটি 
যেহেতু পৃত্রস্তান তাই তাকে ভর্তি করেছেন কালিম্পন্ডের কনভেন্ট 
স্কুলে, সে বাংলা পড়তে বা বলতে পারে না __ বা চায় না বলে গবে 
আচ্ছছ। এই ছেলেটি যদি সত্যিই একদিন বাবা-মায়ের আশানুরাপ 
সাফল্য অর্জন করতে পারে সেদিন কি নিজের জীবনে প্রবেশ করে এই 
অশিক্ষিত-গাইয়া মা-বাবা-দিদিদের সঙ্গে সম্পর্ক স্বীকার করবে? তখন 
এই বাবা-মা নিশ্চয়ই একটি পরের মেয়েকে লোহারোপ করবেন। 

অথবা, প্রথম গল্পের কিশোরটির বাবার কথাই ধরি। শিক্ষা যে 
আর শিক্ষা নয়. শুধুই প্রতিযোগিতা, তা স্বীকার করেছেন এই ভ্তলোক 
_ "আমরা তো আসলে মার্কসবাহীই' শব্দবন্ধের মধা দিয়ে। এই 
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রেখেছেন। রাষ্ট্রকে প্রশ্ন করেননি, তাহলে স্কুলে এ যে শিক্ষকেরা মাস 
গেলে রাশি রাশি টাকা পাচ্ছেন, তারা কেন তাদের তর্তব৷ কবছেন না। 
তাদের কর্তব্য নিশ্চয়ই কোনো বিশেল পার্টির ঝা! বহন করে মিছিল 
করা, ভোটে মন্তানি করা বা শুটিতয়েক ছাদে শিক্ষককে একঘরে 
বরে রাখার হান দায়িত্ব নয়। 

আসলে এটা একনিনে হয়নি। এ রাজে| তিন দশক বরে একটি 
বঙ্গবাসীর কিছু আকাঙা ছিল। মৃল্যবোধের জগতে অবশ্যই একটা 
পরিবর্তন আসার কথা ছিল। কথা ছিল, মানৃষের অশিক্ষার অদ্ধকার, 
কুসংস্কার দূর হবে, দূর হবে ধক্চলাক অভিশাপ পদ্ধাপ-যাটি বছরের 
পুরানো সমাজের অবক্ষয়িত, মূল্যবোধের জায়গায় ভাসবে নতুন 
মূল্যবোধ _ প্রকৃত মানুষ হওয়ার দিকে কয়েক ধাপ আরে এগোবে 
মানুষ । কিন্তু তা হয়নি। নতুন নুলাবোধ শৈরিই হয়নি। নতুন বোতলে 
আবার ফিরে এসেছে পুরোনো মদ। উনত্রিশ বছর রাফ করার পরে 
'উত্নততব বামফ্রস্টে র কমিউনিস্ট মুখ্যমন্ত্রী স্বীকার করেছেন, তারা 
সমাজতস্ত্রের প্র্যাকটিস করছেন না, যা করছেন, তা ধনতন্ত্ই। ফলে খুব 
স্বাভাবিকভাবেই ধনতত্্রের পু, রক্ত - বমি - দান্তের ন্বারা আমাদের 
মূলাবোধ আক্রান্ত হবে, মধাদুশীয় পুরুধতাস্ত্িক মূল্যবোধের ত্বারা 
ঝর্জরিত হবে এতে কোনো সম্দেহই নেই । 

ফলে পুরনো সমস্ত মালি নতুন অবক্ষয়িত মৃলগাবোধের সঙ্গে 
একত্রিত হয়ে ঘাড়ে চেপে বসেছে সমাজের | নিবন্ধের শুরুতে বলা 
ঘটনা দুটি তার প্রমাণ। শক্ত মেরুদণ্ডের নৃষ্টাস্ত যত কমে যাচ্ছে, সমাজে 
সংসারে তা যত গুরুর হারাচ্ছে, স্বীকৃতি পাচ্ছে না, ততই এইসব 
অবক্ষরিত মৃগ্যবোৎ (1) গুলি সামাভিক বৈধতা পাচ্ছে। স্কুলে শিক্ষক 
পড়াবেন না, ডাক্তার কমিশন নেবেন, অযৌক্তিক চিকিৎসা ও ওষুধ 
দিয়ে গাদাগাদা ফিস নেবেন, পুলিশ ঘুষ খাবে, রাজনৈতিক মন্তানেরা 
পেশি দেখিয়ে দাদাগিরি করবে, তোলা আদায় করবে: ভোটব্যান্ধের 
তাগিদে রাজনৈতিক নেড়ৃত্ত যা নয় তাই করবে __ সম্প্রদায়ের মযো 
ভেদ সৃষ্টি করবে, কাউকে অনায় সুযোগ পাইয়ে দেবে, প্রয়োতন হলে 
বাস্তুচ্যুত করবে আবার (গোয়েবেল্‌সীয় কায়দার সমন্ত রকম 
অনায়ের সপক্ষে জনমত তৈরি করবে। তবে এসব ঘটনা এখন আর 
ভালো-থাকা বাঙালির দিবানিপ্রায় ব্যাঘাত ঘটায় না। কারণ এ 
গো়কেল্ঠীয় ঢঙ্েই মূল্যবোধও তার মূল থেকে নাড়া খেয়ে গেছে। 
একটু ভালো-থাকা সচ্ছল মানুষের প্রতিটি মূলাবোধের (1) পেছনেই 
থাকে চূড়ান্ত সুবিধাবাদ। 

কলকাতা শহরের সুপরিচিত এতিহা ছিল যে. কলকাতা কোনো 
অন্যায় বিনা প্রতিবাদে মেলে নেয় না। সত্তর দশকের কলেজ 
বিশ্ববিদ্যালয়ের হীবের টুকরো ছেলেমেয়েরা সে স্বাক্ষর রেখেছিলেন। 
আর আজ। সবাই 'মার্কস"- বাদী হয়ে গেছে যে! যে প্রকারেই হোক 
নম্বর চাই । তাতে বাবার নাম কালে দিতেও আপত্তি নেই স্কুল কলেজে 
মান্টারমশাইরা নম্বর তোলাব শিক্ষা স্থাড়া আর কিছু শিক্ষা দেন না। 
বিদ্যালয় যি মেরুদণ্ড গঠনের জায়গা হয়, তাহলে মেরুদণ্ড ভান্ভার 
পরক্রিয়াটাও শুরু হয়ে যায় এখানেই । আর যে দু'টি একটি 'এঁড়ে এই 
প্রক্রিয়ায় ঢোকে না, তাদের বিচ্ছি্তকরণ প্রক্রিয়া চলে-_ প্রথমে 
নিঃশব্দে, তারপরে সোক্চারে। যেখানে মেরুদণ্ডের ভোর পরীক্ষায় হেরে 


ঘায়। আসঙ্গে কাদও পাতা যে ভূবন জুড়ে। যে শিক্ষক চাকরিতে 
ঢোকার সমহ নোটা অঙ্গের উৎকোচ দিছে সা ভ্রান্ুবিক্রয কুরে এসেছেন, 
তিনি তো আর টিউশনের গোয়ালঘর না খুলে 'সস্তানসন' ছাত্রদের 
মৃলাবোধ শেখতে যাবেন না: আহাম্মক তো তান লন! 

এই অ্ষযেল সনাজতাবিক উৎস সন্ধানে চুলচেবা বিশ্লেষণ হবে 
হয়ত। কিন্তু এব সৃল কারণটা বোধহয় আর্থসামাপ্রিক' এমনকি 
পারিবারিক পরম্পরা শ্রসৃত যে সহজ্ঞাত মূল্যবোধের জগতে ভাঙল 
হযেছে, তার কারণও এর বাইবে কিছু লয়। নিতান্তই সামাজিক জব 
হওয়ার তারাগে, অধিকাংশ নানুবই একাকী সিদ্ধাপ্ত নিতে পারে লা, 
নূলস্রোতের বিপকীদতে ড় কাওয়ার সাহস রাখে না। একটা অবলম্বল 
রক্ষার হয়। দেবার মত উদাহরপণ্ডলো বড় শ্রচীন হযে গেছে বঙ্গে 
সেগুলো আব মনে দাগ কাটে লা। একটা উদ্াহবণ দিতে পারি। দ্বোলেটি 
অত্যন্ত নানী স্কুলে পড়ে। ওর দাদু ছিলেন সৎ লি স্টার, প্রপিতামহ 
স্বাধীনতা সংগ্রামী । আব দাংবাদি বাবার জসংপদ্বের আগ সংপথের 
আয়ের তুলনায় কয়েকগুণ বেশি বঙ্গেই সে এমন একটি স্কুলে পড়ার 
সুযোগ পেয়েছে। পিতামহ বা প্রপিতামহের তুলনায় বালব আদশই তার 
কাছে আকর্ষমীর হবে __ এটাই তো স্বাভাবিক) ফালে, নুন উদাহরণ 
চাই। আব্মকেস্ত্রিক ভাবনাৰ জগৎ থেকে সমক্টির জনা ভাবনার 
যৌক্তিকতা বুঝতে সানুষ টাটকা দৃষ্টান্ত চায়। ধাবিত মলসিকতাব মানুষ 
শ্রথমেই আবেগতাড়িত হয়ে শহিদ হয়ে যেতে চায় লা। মেপে জূকেপা 
ফেলে, আবার সঠিকভাবে বাবহার করতে পারলে এরাই নেপালে গণ 
অতান ঘটায়। কারণ, সেখানে এটাই ছিল মুলস্রোত। 

আসলে বন্ধ জল৷ শ্যাওলার আঁতুড়ঘব। স্বাধীনতার পর (থেকে 
সংসদীয় রাজনীতির ডগতে যতই দুর্বভাৱন হয়েছে, মধাবিত্ত মানুষ 
তই নিজেদের সরিয়ে নিয়েছেন রাজনীতির অসন থেকে: রাজনীতি 
যেহেতু সমস্টির ধারণার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত, সেহেতু মানুষ 
সঙ্কুচিত হতে হতে দেয়ালে এসে ঠেকেছে! ফালে পরতে পরতে 
গড়িয়েছে স্বার্থপরতা, আব্মকেল্িকতা। বিশ্ববাভনীতির কর্ণধাররা€ 
বোধহয় এটাই চান। প্রতাহ মানুষকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে প্রবল ইদুর 
জৌড়ে, যে-দৌড়ে সহযাত্রী বলে কেউ নেই, সবাই প্রতিযোগী । এখানে 
নিয়মই হল সকলকে পেছনে ফেলে এগিয়ে ঘাও, এবং তার জলা যত 
খুশি অনিয়ম কর, অপরাধও করতে পার, সাফলা এসে সবকিছু ধুয়ে 
দেবে। এই ইদুর দৌড়ের সূচনা ঝন্মাবার পর থেকেই একটি শিশুর 
ভীবনে শুরু হয়ে যায়। 

এককালে মূলাবোধ ছিল ধর্মীয় শুনুশাসানের সঙ্গে যুক্ত। এখন 
আধুনিকতার ছোঁয়া লাখা জীবনে ধীর শুন্শাসনের শাসন নেই৷ ফালে 
মৃলাবোধও নেই। তা ব'লে এই নয় যে সবাই ধর্নমুক্ত কমিউনিস্ট হয়ে 
গেছেন। পাঁজি, পুথি, তিথি-নক্ষত্র-ঠিকুক্তি কোঠী সবই আছে। সময়ে 
যেরোজ। নেই শুধু এই ধর্মাচরণের কিছু সামাজিক মানবিক দিকণুলি। 
যেমন সহমর্মিতা, পারস্পরিক বা কোষ্টের প্রতি শ্রদ্ধা, অকাতরে অন্যায় 
করতে পাপবো হওয়া ইত্যাদি। এগুলি উধাও । নব্যসমাক্তে এর জামা 
নেয়নি কোনো বিকল্প মৃল্যবোধ। 

মুলাবোধের সৃষ্টি হয় আসলে বড়-আমি ও ছোট-আমির ঘল্যের 
ফলে। এই ত্বচ্ছে যদি ছোট-আমি পরাজিত হয়, তবেই সুহ মূল্যবোধ 
শড়ে ওঠে। ইদুর দৌড়ে ক্লান্ত মানুষ ভার হারানো পরশপাথর খুঁডছে। 
সমাশ্রতান্তিকরা শুনছেন বা দেখছেন কিনা কানি না! 


O_O — ———— টা 
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মানুষ 


সেই ছেলেটার গল্প 


সেই ছেলেটা। €র কথা লিখে বলা ঘায় সা। তবু ওর গল্প আমি লিখনধি 
বদের তাড়লাল্। আছি মিলভ্রেড হুভের্ফ। আইওয়া-র এক সখিক ফুলে 
মিউজিক টিচার ছিলাম উপার্লের ঘাটতি মেটাতে আছি বাবর প্রহথভেটে 
পিয়ানো শেখাতাম. ৩০ বর বরে পিয়ানো স্কুল তালিয়েছি। এই দীর্ঘ সময়ের 
আভিজ্তায় দেখেছি ছোটদের মযো বাজনা শেখার ক্ষমতায় অনেক স্তরডেদ 
খবাকে। কোনো বিশ্বপত-প্রতিভাকে ছাড় হিসেবে পাওয়ার সৌভাগ৷ জামার 
হয়নি বাটে, তবে বেশ কিছু সহজাত গুণসম্পরধা্াত্রীকে শেখানোর সুযোগ 
আছি পেয়েছি। 

শবশা, 'চালেঞজ' হিসেবে নেওয়ার মত শিক্ষার্থীও আমি পেয়েছি; 
সেরকমই একজন ছিল রবি তব্মিকে খন তার মা (একক মাতা) তম 
আহার পিয়ানো ক্লাশে দিয়ে যান তখন ওর বয়েস দ্বিল এগাযো। আমি খুব 
ছোট বয়েস থেকে ছেলেছেরেছের, বিশেষ করে ছেলেদের, বাজ৷ শেখা গুরু 
করাটা পছন্দ করতাম। সেটা রবিকে বুঝিয়ে বললাম, বললাম বাজনা শুরু 
করার পক্ষে ওর বয়েসটা একটু বেশি হয়ে হাচ্ছে। কিন্তু রকি পীড়াপীড়ি 
করতে একে, বলে _ জানার নায়ের বরাবরের স্বপ্র আছি পিয়ানো বাজ্রাবো, 
উনি গুনবেন। তাই, শেষ পর্যন্ত ওকে ভি করে নিলাম। একদম গোড়া 
থেকেই ওর বানায় হাতেখড়ি গুরু হল, আর শুক থেকেই আমার মনে হল 
ওকে শেখানোর চেষ্টা আমার পশুশুম ছাড়া কিছু হবে না। 

ওর সুর স্বয় তাজ সম্পর্কে কোনো বোধ ছিল না। শুরু থেকেই 
অন্যদের থেকে পিন্ধিয়ে পড়ত। তবে ওর চেষ্টা ্রটি ছিল না আমি গুতোক 
ছাত্রকে নিয়ম করে প্রাথনিক যেসব ঠাট আর লয়ের অনুশীলনের দত করে 
দিতাম, ও সেগুলো মন দিয়ে অনুসয়ণ করত. শিখতে চাইত। 

মাসের পর মাস রাবি চেষ্টা করেই যাক্ছিল। আমি শুনতাম, দেখিয়ে 
দিতাম, উৎসাহ দেওয়ার চেষ্টা করতাম) প্রত্যেক সপ্ত ক্লাশের শেষে ও 
ফলত, 'একছিন মা'কে ঠিক বাজিয়ে শোনাতে পারবো কিন্তু আমার বলে 
হত সব বা, ওর কোনো সহজাত ক্ষমতাই নেই। ওর বার সঙ্গে আমার 
আলাপ হয়নি, কেবল দূর থেকে দেখতাম উনি যবিষকে স্কুলে নামিয়ে জেন, 
পায় গাড়িতে বসে অপেক্ষা করেন ছুটির পর ছেলেকে নিয়ে যাওয়ার জন্য। 
তিনি সবসময় দূর থেকে হাত নাডতেন আর ছাসতেন, কখনো নেথে 
আসেননি আবাদের কাচ্ছে। এভাবেই চলছিল। তারপর হঠাৎ একসময় রিং 
বাকা ক্রুশ হাসা কন্ধ করে দিল। 

ওকে ডেকে আনার কথা ভেবেছিলাছ। কিন্তু এটাও আমার আনে 
হল _ ও সুর-তালে কেছনে। পারদর্শিতা ছিল না বলে নিজেই হয়তে৷ জনা 
কিছু শেখার কথা তেবেছে। তাছাড়া, সতি। বলতে কি, আমি নিজেও খুশি 
হয়েছিলাস ও স্কুলে আসা বন করায়, কারণ রকিবর সত নিপ্ম্যনের ছার 
থাকাটা আমায় শিক্ষকতার পক্ষে বদনাদই ছিল। 

বেশ করেক সপ্তাহ পরে, স্কুলের বার্ষিক বাদ্য অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি 
উপলক্ষে, আনি সব ছারছাত্রীদের বাড়িতে চিঠে পাঠিয়েছিলাহ। অবাক কাও. 
নি্মমাফিক সে চিঠি পেয়ে রবি এসে হাজির । সে জানতে চাইল স্কুলের 
অনুষ্ঠানে সে অংশ নিতে পারে কিনা। আহি কান্দা করে জানালাম, সে 
অনেকদিন অনুপস্থিত থাকাছ নতুনদের জায়গা দিতে হচ্ছে। রবি 
নাছোড়বান্দা, বলল তার মা অসুস্থ ছিলেন বলে তাকে পি্লানো ক্লাশে নিয়ে 
আসতে পারেন নি. কিন্তু সে বাড়িতে অনুশীলন চালিয়ে গেছে. এখনো 


আকটিশ করছে। শেষে গতীর আকৃতির সুকে বলল _ নিস হনডর্ষ 
আমাকে যে বা্জাতেই হবে।” 
ছি জানি কেন, ওয় সেই কথার পর মনটা দুর্বল হয়ে গেল, আমি 
রাষ্ী হতে গেলাম. অনুমতি দিলাম তাকে অনুষ্ঠানে পিঢানে। বাদন 
পর্িবেশনের। ... অনুষ্ঠানের দিনটা এসে গেল। হাই স্কুলের ভ্রতিটোরিসান 
একেবারে ঠাসা _ ছেলেছেতেছের অভিভাবক, বন্ধু আর আধীয়দের ভিড় 
আছি প্রোগ্রাৰ লিস্টের একখন শেষের দিকে রব্বিকে রেখেছিলাম, আনার 
সন্বাততি-বামনের ঠিক আগে: ভেবেছিলাম যদি ও কিছু গণ্ডগোল পাণিয়েই 
দেয় তবে তার পর স্টেজে উঠে আছি ওর ঘাটতিটা কিছু ম্যানেজ দিয়ে দেক। 
বেশ সাবলীলভাবে এগোল অনুষ্ঠান, ছেলেফেযেকা পরিশ্রমের 
ভালোই পরিচয় দিল একের পর এক) তারপর মঞ্চে উঠল রবিষ। 
কৌচকানে৷ জামা, উশকোখুশকে চুল. উদ্ভ্রান্ত চেহায়া। কেন যে ও অনা 
ছাত্রদের মত পরিচ্ছয্জ হয়ে আসতে পারে না” -- আমি ভাবছিলাম _ 
“আজকের এই দিলটাতে অন্তত ওর মা কি একটু চুলটাও সু্দর করে আঁচাডে 
ছবিতে পারলো না!” 
রি পিল্লানো বেঞ্চে বসলো, রিচ এ আআধুল চালালো। আমি 
বিস্মিত হয়ে শুনলাম রকি ঘোষণা করছে সে মোজ্জার্টের কনসার্ট একুশ 
বানাবে, সি মেজরে। এর পরে যা ওনতে লাগলান তাতে নিজের কানকেই 
বিন্বাস হঞ্ছিল না। আলতোভাবে ওর আঞ্জুলগুলো খেলে যাচ্ছিল পিয়ানোর 
রিডের ওপর দিয়ে। এক স্বর থেকে আরেক স্বরে, এক পর্দা থেকে আরেক, 
পর্দা, সৃন্ ক্রিনতন, সুরের শূর্চনা ঝর্নার মত হল খর ভাদিয়ে দিচ্ছিল। যেন 
ঘোলা যেমনটি চাইতেন ঠিক তেমনই ... অনবদ্য! অসাধারণ! ওর বয়সী 
কাউকে এমন ঘোজার্ট বাজাতে আবি কখানো ওনিনি। ধাপে হাপে চড়ায় 
উঠে ধন দুর্দান্ত ক্রিসেন্ডো থামলো, তখন ঘর গুদ্ভু সবাই উঠে দাড়িয়ে 
করতালিতে হল ভরিয়ে দিচ্ছে। 
্সতিত দুগ্ধ আমি চোখে জল নিয়ে ছুটে গেলাম ম্টেজের ওপর, 
জানম্দে জড়িয়ে ধরলাম ওকে __ "আমি কোনোদিন এরকম বাজাতে দেখিনি 
তোমাকে, কি করে পারলে তথি রঝিং!' রফিং মাইক্রোফোনের সামনেই বলল, 
“মিস্‌. হনে আছে আপনাকে বলেছিলা আমার ঘা খুব আসুস? হ্টা। আসলে 
মা ক্যানসারে ভূগছ্ছিলেন, আল সকালে ... চলে গেলেন। হার হ'ল মা 
জন্ম-বধির ছিলেন. জীবনে কোনোদিন কানে গুনতে পাননি। আজ রাতেই 
প্রথম, সা আমার পিয়ানো শুনলেন। তাই আনি চেষ্টা করেছি এই বাচানোটা 
যেন বিশেষ’ কিছু হয়।" 
সেই রায়ে, অভিটোরিয়াহে, একটি চোখও ও কনো ছিল না। আসি 
শুধু ভাবছিল, রবিকে ছাত্র হিসেবে পেয়ে এখন আমায় জীবন কত 'বড়' 
হয়ে গেল। 
রকিব আর বেঁচে নেই। ১৯৯৫-এর এলে ওকলাহোমা সিটির 
(ফেডারেল বিশ্চা-এর ওপর নৃশসে নির্বোধ বোমাবর্ষন ওর চীযন কেড়ে 
নিয়েছে। 
কাহিনী সূ : ইন্টারনেট 
লেখক : অয়াছ 
অনুবাদ : অশোক বক্ষোপাহার 


77 টা 


উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 


ভবানীপ্রসাদ সাহু 


প্রাচীন গ্রিস। 


গ্যালারিতে সমবেত অভিজাত সুবেশ নারী ও পুরুষ। মাকে 
একটি ফাকা জায়গায় ক্ষুধার্ত সিংহের সঙ্গে অসম লড়াই করছে এক 
মানুষ না, মানুষ নয় যেন সে। সে ক্রীতদাস বা বন্দী। সিংহটি তাকে 
তাড়া করছে, সে প্রাপপণে ছুটছে বা কথে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে। শেষ 
অন্দি মৃত্যুই তার পরিণতি । ক্লাস্ত তন্তু ভীবন্ত এক নানুযকে ছিঁড়ে ছিড়ে 
খাচ্ছে সিংহ। আর তা দেখে আদিম উল্লাসে ফেটে পড়ছে গ্যালারির 
মানুষ । কখনো বা লড়াই হচ্ছে দুই বন্দীর বা ক্রীতদাসের। আমরণ 
লড়াই। যে-কোনো একজনকে মরতেই হবে আরেকন্জনের হাতে। আর 
এই মৃত্যুদুশাও এক অসাধারণ আনন্দের সৃষ্টি করছে এ অভিজ্ঞাতদের 
মধো। বীভৎস বিনোদন। 

আধুনিক ভারত। 

রাজপথের দু'ধারে সমবেত জনতা। মে-নাসের শ্রধর হৌদ্রে তর 
পথ ধরে চার বছরের একটি শিশু ছুটছে। বুধিয়া তার নান। অসম এই 
দৌড়, সে শিশুসুলভ আনন্দে ছুটছে লা। তাকে ছোটালো হচ্ছে। 
মাইলের পর মাইল। না, দু'এক মাইল নয়। চল্লিশ মাইলেরও বেশি। 
৬৫ কিলোমিটার! অলিম্পিকের ম্যারাথনে দ্ৌড়নো হয় ২৬ মাইল 
৩৮৫ গজ। তার চেয়েও কত বেশি তার এই দৌড় দেখে সমবেত 
জনতা অবাক আনন্দে হাততালি নিচ্ছে। তাকে উৎসাহ দিতে তার পেছন 
পেছন যাচ্ছে ৫০ জন সিআরপি জওয়ান এবং তার প্রশিক্ষক। তার 
ছোটার কথা ছিল ৭০ কিলোমিটার। কিন্তু ৬৫ কিলোমিটার পর্যন্ত 
ছোটার পর ছোট্র শিশুটি আর পারল না। শরীরের খিঁচুনি শুরু হল। 
লুটিয়ে পড়ল মার্টিতে। দম আটকে আসছে। কথা বলতে পারছে না। 
জলটুকু চাওয়ার ক্ষমতাও নেই। হাতের ইশারায় কোনো রকমে জলের 
কথা জানায় মুমূর্যু বুধিয়া। না, সে মরে নি। বেঁচে গেছে ভারতের এ 
নবীন নাগরিক। সে-ও হয়তো এক ধবানের ক্রীতদাস__অর্থ আর যশের 
জন্য। সেটাও নিজের জন্য নয়। 

এফ অর্থে বুধিয়াকে ক্রীতদাসই বলা যায়। কারণ তাকে টাকার 
বিনিময়ে কিনে নেওয়া হয়েছিল। ভুবনেম্বর স্টেশনের কাছে রেল লাইন 
খেঁযা গৌতমনগর বস্তি ছিল তার আদি বাসস্থান। অতি দরিক্র পরিবার। 
কয়েক বছর আগে তার রাজমিস্তরি বাবা মারা যায়। তিন বোন আর 
বুধিয়াকে নিয়ে অকূল পাথারে পড়েন তার মা সুকান্তি। এক সময় তিনি 
এক হকারের কাছে পাঁচশো টাকার বিনিময়ে বুধিয়াকে বিক্রি করে দেন। 
এই হকারের কাছ থেকে আটশো টাকার বুধিয়াকে কিনে নেন বিরঞ্চি 
দাস নামে একন্জন। তাকে স্থান দেন জুডো আ্যাসোসিয়েশান হল-এ। 
ইনিই বুধিয়ার প্রশিক্ষক। বুধিয়াকে তিনি দীর্ঘক্ষণ দৌড়তে দেখেন, যা 
চার বছরের একটি শিশুর পক্ষে অস্বাভাবিক। হয়তো তিনি ভাবেন এই 
শিশুটিকে দিয়ে দীর্ঘক্ষণ দৌড়ানোর বিশ্ব রেকর্ড করা সম্ভব। একদিকে 








তি 
প্রশিক্ষক হিসেবে নিভের ফুড, খ্যাতি এবং অর্থ লাভ, হ্নাদিকে একটি 
হতদরি্ অখ্যাত শিশুকে বিশ্বের দববাবে উপস্থিত করিয়ে তাকে 
স্বাচ্ছন্দোর মুখ দেখানো-_এ সবই হয়তো ছিল ভার লক্ষা। জাব এর 
পরই তিনি বুধিয়াকে প্রশিক্ষণ নিতে থাকেন। চার বন্ধনের একটি শিশুর 
পক্ষে অস্বাভাবিক এই শারীরিক দক্ষতা বহুদ্ধনের মধো সাড়াও ফেলে। 
আধা-সামরিক বাহিনীর পক্ষ থেকে স্থানীয় প্রতিভাকে উৎসাহিত কবার 
কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে বুধিয়ার পাশে দাঁড়ানো হয়। বাডা সবকারও 
উৎসাহ দেখায়। বুধিয়া কযেকবার পুর্ী-ভুবলেন্মন সৌড়য়। 

আর তারপরই এ বৈশাখের আগুনঝরা বোদে, মে নাসের 
শুরুতে বুধিয়াকে দিয়ে ৭০ কিলোমিটার দৌড় করানোর কর্মসূচি নেওয়া 
হয়। সংবাদমাধ্যম আর এলাকার মানুষ ত্তীত্র আগ্রহে কাঁপিয়ে পাড়ে! 
ভোর চারটে সাত মিনিটে পুরীর জগগ্গাথ মন্দিরের দরজা থেকে দৌড় 
শুরু হল। পুরীর পুলিশ-প্রধান সন্জীব পাণ্ডা পতাকা তুলে বুধিয়ার দৌড় 
গুরু করালেন। প্রশিক্ষক বিরঞ্চিদাস ও ৫০ ভন সি আর পি জওয়ান 
তাকে সঙ্গ দিলেন। বৃষিয়ার গায়ে ছিল সি আর পি এফ এর সাদা গেজ! 
তার শরীরের মাপের চেয়ে বেশ বড়, প্রায় হ'টুর কাছ অব্দি। তাকে ঘুম 
থেকে তুলে দেওয়া হয়েছিল ভোর ৩টে ১৫ মিনিটে । যেযে বেলিয়েছিল 
৭৫ গ্রাম ছাতু, ময়দামাখা, ছোলা, বাদাম ইত্যাদি। 

তার দৌড় শেষ করার কথা ছিল ভূবনেস্ববে সি আর পি এফ 
এর স্টেডিয়ামে। সেখানে বুধিয়াকে স্বাগত ভানাতে উপস্থিত ছিলেন 
উড়িষ্ার ক্রীড়াম্ত্রী দেবাশীব নায়েক, সাংসদ ভীনতী অর্চনা নায়েক 
এবং সি আর পি এফ-এর অতিরিক্ত ডি আই জি. বি এস গিল। 

বুধিয়া ছুটছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাইলের পর মাইল। বোন 
বাড়ছে। প্যাচপেচে গরম। তাপমাত্রা পৌঁছেছে ৩৬.৭ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেডে। 
আর্দ্রতা শতকরা ৯৪ ভাগ। ঘড়ির কাটা ১১টা পেরিয়ে গেল। কিন্ত 
আর পারল না চার বছরের ছোট্র শিশুটি। টানা ৭ ঘণ্টা ২ মিনিট 
ছোটার পর তাকে থামাতে হল, বা সে থামতে বাধা হল। মৃত্যুপথযাত্রী 
মানুষের মত তার মুখচোখের চেহারা। সুখ হা করে শ্বাস নিচ্ছে। খিঁচুনি 
শুরু হয়েছে। কথা বন্ধ। নির্ধারিত দূরত্বের পাঁচ কিলোমিটার আগেই 
তার দৌড় শেষ হল। সে টান৷ ছুটেছে ৬৫ কিলোমিটার। চার বছরের 
একটি শিশুর পক্ষে যা অভাবনীয়। ততক্ষণে তার নান উঠে গেছে 
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লিমকা বুক অব রেকর্ডস-এ__চার বছরের একটি শিশুর ৭ ঘণ্টা ২ 
মিনিটে ৬৫ কিলোমিটার ৌড়। 

কিন্ত রেকর্ড যাই হোক ন] কেন, ব্যাপারটি যে নির্মম, অমানবিক 
তাতে সন্দেহের অবকাশ নেই। চার বছবের একটি শিশুকে অর্থ আর 
যশ-এর লোভ দেখিয়ে এইভাবে গিনিপিশে পরিণত করা সাধারণ 
বুদ্ধিতে মেনে নেওয়া মুশকিল। সে এক অসাধারণ অস্বাভাবিক 
জ্রীবনীশক্তির অধিকারী হতে পারে। কিন্তু বৈশাখের এ নিদাঘে 
এতক্ষণের শারীরিক শ্রমের ঝুঁকিও অভাবলীয়। 

দীর্ঘক্ষণের শারীরিক পরিশ্রমের সময় মাংদপেশির অতিরিক্ত 
কাজের জলা শ্রয়োজন হত অতিরিক় শক্তি । আর এই শক্তি উৎপহ হয় 
মাংসপেশির কোষের বর্ধিত বিপাকীয় ক্রিয়ার ফলে। এর জন্য এ দীর্ঘ 
সময ধরে মাংসপেশিতে অক্সিজেনের জোগান অনেক বাড়াতে হয়, 
বাড়াতে হয় শক্তিনার্মী খালোর ডোগানও ৷ আর এই সাবের জনা শরীবে 
যেসব পরিবর্তন ঘাটে সংক্ষেপে সেগুলি হুল £ (১) হতশিত্ডেক 
সংকোচন-প্রসারপের হারবৃদ্ধি অর্থাৎ নাড়ি ক্রুততর হওয়া, (২) প্রতিবার 
সংকোচনের সময হ'ংপিও স্বাভাবিক ডাবে যে পরিমাণ রক্ত শরীরে 
পাঠায় তার পরিমাণ বৃদ্ধি, (৩) হ্াৎপিণডে শিরা দিয়ে যে পরিমাণ রক্ত 
ফিবে আছে তার পরিমাণ বৃদ্ধি, (8) কম সক্রিয় বা তুলনামূলকভাবে 
নিষ্কি্ মাংসপেশিতে রক্তসঞ্চালনের গ্রাস, দীর্ঘক্ষণ ওডাবে চললে 
সেগুলির সামরিক ঝা স্থায়ী বৈকলা, (৫) এই সব মামোপেশিতে রক্তবহা 
নালিকার সংকোচন, যাতে সেগুলিতে বক্ত কম আসে এবং সক্রিয় 
মাংসপেশিতে রক্ত বেশি যাওয়া, (৬) যকুৎ, ঠীহা, বৃক্ক, অস্ত্র ইতাদিতে 
রক্ত সরবরাহ কমে গিয়ে মন্ত, ইাৎপিও ও সক্রিয় মাসেপেশিতে রত 
সঞ্চালন বৃদ্ধি, (৭) রক্তচাপ যৃদ্ধি, (৮) ফুসফুসের সক্রিয়তা বৃদ্ধি, (৯) 
রককোষের পরিবর্তন, শুক্ততে লোহিত কণিকার সংখ্যাবৃদ্ি, পারে 
লোহিত কণিকা ভেঙে যাওয়া, (১০) শরীরের তাপমাত্রার পরিবর্তন, 
৫১১) যু (কিডনি)-তে রক্ত সরবরাহ কনে হাওয়া, (১২) পরিপাক 
তার পরিবর্তন, (১৩) কিছু ক্ষেতে অ্থ:কষবা গ্রন্থির পরিবর্তন) 

হৃৎপিণ্ডের উপর প্রচণ্ড চাপ পড়ে। এর ফলে এক সময় 
হাখপিতের কাছ স্তঞ্জ হয়ে (হাটফেল) দৃত্যুও ঘটতে পারে, যেবন হওয়ার 
সম্ভাবনা দেখ' দিয়েছিল বৃধিযায ক্ষেয়ে। আর যুধিয্ঠাকে যেমন বারবার 
দীর্ঘক্ষণ ধরে ছোটানা হচ্ছিল, তার ফলশ্রুতিতে এক সময় স্থায়ীভাবে 
হৃৎপিণ্ডের আকৃতির বৃদ্ধি ঘটে যায়। রক্তে লোহিত কণিকার সংখ্যা 
এই ধরনের ছোটাছুটিতে শুরুতে বেড়ে বা। এটি ঘটে রক্তের জক্সীয় 
অংশ রক্ত থেকে মাংসপেশিতে চলে যাওয়ার ফলে, অর্থাৎ রক্তের 
পরিমাণ কমে তা ঘন ইওয়ার ফলে। কিন্ত দীর্ঘক্ষণ শ্রমের ফলে অন্যান্য 
ফোর থেকে জলীয় অংশ আবার রক্তে ফিরে আসে এবং রক্তে লোহিত 
কণিকার মাত্রা কমে বায়। আর, আরো দীর্ঘস্থায়ী কষ্টকর শ্রমের ফলে 
এক সমর রক্তের লোহিত কণিকা ভেঙে যেতে থাকে, বুধিয়ার ক্ষেত্রে 
যেকোনো সময় তা হওয়ার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছিল। বৃত্ত (কিডনি), যকৃৎ 
(লিভার) ইত্যাদিতে র্ত-সঞ্চালন কমে হাওয়ার ফলেও বিপদ স্টতে 
পারে, যেমন কিডনির কাজ বন্ধ হয়ে যাওয়া (রেলাল ফেলিওর)। 
এছাড়া ঘটতে পারে এদের স্থায়ী বৈকল্যও। আর এ প্রবল গরমে হিট 
স্ট্রোক আর জলশুন্যতা (ডিহাইভ্রেশন) দেখা দিয়েও সুসূর্মূ অবস্থার সৃষ্টি 
হতে পায়ে। 


সব নিলিযে চার বছরের একটি শিশুকে সাত ঘণ্টারও বেশি 
সময় ধৰে এইভাবে ছোটানোর মধ্যে বীভৎস বুঁকি একটা যে নেওয়া 
হয়েছিল তাতে কারোর সন্দেহ নেই। শিণ্ডটি নিজে তার নিজের প্রাণের 
এই ঝুঁকি সম্পর্কে কতটা সচেতন ছিল বলা মুশকিল। ছোট বয়লে আম 
তাব এ বাপারে কোনো ধারণা লা থাকাবই কথা। সবচেয়ে বড় কণা, 
নিজের বিপদ সম্পর্কে তাকে সচেতন কবা তো হয়ই নি. বরং অন্যভাবে 
তাব 'ব্রেন ওয়াশ" করা হয়েছিল । সামনে ঝোলানো হয়েছিল খ্যাতি আব 
অর্থের গাক্তর। তোতাপাখির মত বুলিও শেখানো হরেছিল তাকে। 
"কেন এইভাকে ছুটছে' তার উত্তরে যখন সে কলে "দেশের মুখ উল 
করা'-র কথা বা আপনারা যতক্ষণ চাইবেন ততক্ষণ আমি ছুটতে পারি) 
আছি ভারতের গর্ব পুনকুষ্জার করতে চাই' ভাতীয় কথাবার্তা, তখন 
ওই শেখানো বুলির ব্যাপারটা বোঝা যায়। লা হালে চার বছরের একটি 
প্রায়-নিরক্ষর শিশুর এ ধরনের বড় বড় কথ্য বলাটা অস্বাভাবিক, বড় 
বেশি কত্রিহ। 

অর্থ আর খাতির যে লোড বুধিয়া আব তার হতদরিগ্র মাকে 
দেখালো হয়েছিল তার অধোও মানবিকতার দিকটি অবহ্হেলিত। এই 
লোভ সংক্রামক বটে। তাই দেখা যায় বুধিয়া কাণ্ড হতে না হাতেই 
ভ্তারো কিছু শিশু এইভাবে ছুটতে শুরু করেছে, বুধিয়ার দৌড়ের 
কয়েকদিন পরে, ২৩শে ছে তারিখে ক্লাস এইটের ছাত্র ১২ বছরর 
দিলীপ রাপা সাড়ে পাঁচ ঘণ্টায় ৩৮ কিলোমিটার দৌড়ে ফেলেছে। সে- 
ও তার খৌড় শুরু করে শ্রীজ্গমাথ মন্দিরের সিংহদবঙ্জার সামনে 
থেকে । আরো দু'একজন শি কা কমবয়সী ছেল্লেনেয়ের কথা ও শোনা 
গেছিল, যারা বুধিরার মত কড় দৌড়ে নেমে পড়েছিল। বৃধিয়ার মত 
এক অধ্যাত দরিষ্থ শিশু যেভাবে হঠাৎ খ্যাতি আর অর্থের অধিকারী 
হয়ে উঠেছে, তা অন্যাদের মধোও একই ধরনের প্রাপ্তির লোভ আর 
উৎসাহ জাগিয়ে তুলেছে। 

বৃধিয়ার মত শিশুর ভীবনীশক্ষি নিঃসন্দেহে অন্যানা শিওর 
থেকে ব্যতিক্রমী । দৌড়ের ক্ষেত্রে তার দক্ষতাও সাধারণের পর্যায়ে 
পড়ে না। কিন্তু এতটুকু বয়সে এত বড় প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে ফেলার মধ 
রেকর্ড গড়া তথা অর্থোপার্জনের আকাঙ্ক্কাই বড় বেশি চোখে পড়ে। 
বিরক্ষি দাস এই শিশুকে আবিদ্ধার ধরে শিক্ষণ নিয়েছেন, তা হয়তো 
কৃতিত্বের ব্যাপার। কিন্তু মনে হয় বুয়ার স্বাস্থ্য ও জীবনের প্রতি আরো 
একটু দরদ থাকার দরকার ছিল। এত তাড়াতাড়ি বারবার দীর্ঘ দৌড়ে 
আয়োঙ্গনের মধ্য দিয়ে বুধিয়াকে ভাম্িরে হয়তো খ্যাতি, অর্থ, বাবসাও 
কিছুদিন করা যাবে। কিন্তু এর ফলে খুব শিগনিরই তার ভবিয্যতের 
বিরাট সম্ভাবনার ব্যাপারটা অ্কুরেই বিনষ্ট হওয়ার সন্তাবনা প্রবল। যে 
শারীরিক ঝুঁকি নেওয়া হয়েছিল, তাতে তার নৃত়া যদি নাও ঘটাতো, 
হাতপিও থেকে বৃঝ, কোনো গুরুত্বপূর্ণ শারীরিক অঙ্গের স্থায়ী বৈকল্য 
যদি ঘটে, তবে নিছক অনুশোচনা আর ক্ষমাপ্রার্থনায় তা স্বাভাবিক 
হওয়ার নয়। 

বৃধিয়াকে নিয়ে সাম্প্রতিক খবর হচ্ছে, কলকাতার কয়েকটি 
দুগপুক্জার উদ্যোক্তারা তাকে দিয়ে পূজো উদ্বোধন করার তোড়জোড় 
করছেল। আবার সেই সন্তা চনক. শরীর ও মনের দিক থেকে অপরিপত 
একটি শিশুকে গাছের মগডালে তুলে দেওয়া, এবং কর্মকর্তাদের তালার 
কুড়োলো! 
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একজন যুক্তিবাদীর চোখে ঃ ভারতীয় যোগসাধনা 


নিরপ্রন ধর 


( সতের বছর আগে ১৯৮১ সালের অস্টোবর-নতেস্বর সংখ্যা উৎস-মানুষ-এ নিবন্ধটি শরতাশিত হয়েছিল 


রোগবিশা অধ্যাস্ম-সাধনার ক্ষেত্রে হিন্দুদের এক অভিনক ও শরনবন্ধ 
অবদান বলে সংশ্লিষ্ট মহল থেকে দাবি করা হয়েছে। এনে মতে, বিশ্বের 
বিভিন্ন উন্নত জাতি বিভিত্ ধর্ম, দর্শন ও অর্ধিবিদ্যার জাসম বিয়েছে। কিন্তু 
যোগমাধনার মতো আপধ্াস্মিক সত্য উপসন্ধির কৌশল উত্তাবনের 
কৃতিত্ব একমাস হিন্দুদেরই প্রাপ্য। 

যোগসাধলাকে প্রধানত দু-ভাগে ভাগ করা হয়_হঠযোগ আর 
রাজযোগ। হঠযোগে শরীরের ওপর অতাধিক মনোযোগ দিতে হয়। 
বেদাস্তবাদীরা তাই এই যোগ মানেন না। অপরদিকে, বাদ্রাযোগ হলো 
মনের বারা যোগ। বেদান্তবাদীর| এই যোগ-ই অভ্যাস করেন। নামেই 
শ্রকশে। রাজযোগ হালো শ্রেষ্ট ঘোগ।' বর্তমান নিবন্ধে আমাদের শ্ালোচা 
বিষয় হলো রাভযোগ। হঠ ও রাজযোগ ছাড়া, জ্ঞানযোগ, ভক্তিযোগ, 
কর্মযোগ, অনাসক্তিযোগ ইত্যাদি যে হবেকরকম যোগের কথা আমবা 
শুনি সেগুলি পারিভাষিক অর্থে যোগ নয়। বান্তিবিশেষের চারিত্রিক 
বৈশিষ্ট্যের কথাই এখানে বলতে যাওয়া হয়েছে মাত্র । 


বেদান্ত দর্শনের ফলিত রূপটি হলো যোগসাধনা। তন হিসেবে 
জীবাস্মা আর পরবা্যার যে অভিন্নতার কথা বেদান্তে প্রচারিত হযোছে 
বাস্তবে তা উপলব্ধি করার কৌশল-ই হলো রাদযোগ। উক্ত কৌশল 
অবলম্বন করে যোগসাধনা করলে যোগীর সমাধিলাত ঘটে যার মধা 
দিয়ে জীবাস্ম। পরমায্মার সঙ্গে একাক্মীভূত হয় বলে ধারণা কর হয়েছে 

বেদাস্তের সামাজিক তাৎপর্য বিচার করে অনেকে এই দর্শনকে 
শাসক ও শোষক শ্রেণীর স্বার্থরক্ষক বলে চিহ্নিত করেছেল। এই 
শ্রেণীচরিত্র দর্শনটির তাব্বিক ক্ষেয্রেই কেকল সুপরিশডুট নয়, তার 
ব্যবহারিক দিক অর্থাৎ ঘোগসাধনার মাধোও উক্ত চরিত্র আমাদের চোখে 
ধরা পাড়ে। মুক্ত স্বাধীন চিন্তার বিকাশরোদধ ঠারা সর্বদা হত্তবান ছিলেন। 

কন্তত প্রাচীন ভারতে মুক্ত. স্বাধীন চিন্তাকে শাসক সম্প্রদায় ঘে 
কী চোগে দেখতেন তার একটা প্রোঙ্ছল উদাহরণ আনরা পাই পিতামহ 
তীন্যের মুখ থেকে। মহাভারতের শাস্তিপর্বে শবশয্যাশাহিত ভীষ্ম 
ঘুধিষ্তিবের কাছে বর্ণনা কয়েন কেমন করে এক বাক্তি পূর্বভম্মে যুক্তির 
দ্বায়া শাস্ত্রবাকা খণ্ডন করার 'গুরুতর অপরাধে' পরজ্ঞম্মে তাকে 
নিশ্পযোনি শৃগাল হয়ে জন্ম নিতে হয়েছে। রামায়পেও অযোধা পর্বে 
আমরা পাই, ভরতকে প্রজ্তাশাসনের প্রকৃষ্ট উপায় সম্পর্কে উপদেশ দিতে 
গিয়ে রামচন্্ যুক্তিবাদী ও তর্কশ্যন্ত্রে সৃপণ্ডিত ব্রাহ্মণদের রাজ্জকার্যে 
নিঘুক্ত করার বিরুদ্ধে সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছেন। কিন্তু অতীত 
ভারতের শাসকবৃন্দ বিশ্বের অন্যান্য দেশের শাসকবৃন্দের মতো মুক্ত 
চিন্তাকে সবচে ঘৃপ্য অপরাধ বলে গণা করেই ক্ষান্ত হন নি: ঠ্যরা আর 
এক ধাপ এনিয়ে এমন একটা কৌশলও উদ্ভাবন করাতে উদ্যোনী 


হয়েছিলেন যা মানুষকে আলো চিন্তন করা থেকেই বিরত রাখবে; 
মোগকিনা হলো তাবে সেই অনন্য উদ্ঠাবিত কৌশল ভারা ভানাতেল 
যে, মানষের 'অন' যখন ইন্সি মাহানে বহির্জগাতের সংস্পার্শে 
আনে তখনই ভার মনে চিন্তার উদয় হহ। তাই যোগসাধনা মানুষের 
ই্ডিয়ের স্থারগুলিকে কন্ধ করে মনকে বহির্ভবতের সংযোগ থেকে মুক্ত 
বাধতে উপাদেশ দেয়। এই 'প্রত্যাহৃর' প্রক্রিয়ার ফলে তার মালেক 
অপনৃত্বা ঘটে এবং তথাকথিত আম্মান শ্রাবৃদ্ি্া হয। আনরা তখন 
বন্ধ ঘরে ভবনের দর্শনেন্দিয় ধা চক্ষু ঘুণল বুভিয়ে রেখে "দর্শন 
তবি। জার এইরুপ দর্শনে ন ফঙ্গে পরিদৃশানান জগৎ সংশ্লিষ্ট হাতি 
কাছে অঙ্গীক প্রতিভাত হয । আব যে-্ক্ষষকে আদবা। কেউই দেখাতে পাট 
না তাকেই একমাত্র সতা বলে রান করতে থাকি। 

আমরা পতদ্তলিকে যোখশানুবে আদি সুত্র হিসেবে ডানি। 
তিনি অবশ্য এর উত্ত্যবক নন। বিভিন্ন উপনিষদ ইতন্তত বিক্ষিপ্ত ধ্যান 
হওয়ার আনুষঙ্গিক ক্রক্রিয়াগুলি একতিত কবে পরস্পর-অদ্বিত এক 
সুসংবদ্ধ কূপ দিয়ে পতঞ্জলি ডাব অষ্টাঙ্গ যোগ সৃষ্টি ভরেন। এ যোগের 
আটটি অঙ্গ হলে৷-_যম, নিয়ম, আসন, প্রাপাযাম, শ্তাহার, ধারণা, 
ধান ও সমান) উল্লিখিত আটটি অঙ্গই পৃথক পৃথকভাৱে শ্রাচীনতর 
উপনিষদণ্ুলিতে বলিত হয়েছে, যেমন 'প্রত্যাহার' দথান্দোগা 
{৮॥১৫), 'প্রাণাঘান' বৃহদারণা (১৫।।২৩), "অঙ্গন" শ্থেতাম্বতর 
(২/৮ ১৫), "ধান ছান্বোশা (১1)১) ও তৈতিৰীয় (১1৮) 
ইত্যাছি। মৈর্ভী উপনিবনে ধ্যানের ফলশুতিস্বজপ পরনের সঙ্গে 
ভীবান্যার মিলনের কথা বলা হয়েছে। প্রিং পূঃ দ্বিতীয় শতকে পতন্তলি 
এই সব প্রক্রিযাব একটা আম নির্দেশ করে একটি সূত্রে রধিত কারেন। 
ভাবতীয় ভাববাগী চিন্তকর' যে-লক্ষোব দিকে বছ শত বৎসন ধনে 
সন্ধান ভালাচ্ছালেন অব্শাধে তা পতষলিব হাতে এক পরিণত ও 
নিনিষ্ট কপ লাভ করে। 

যোগবিদ্যার সূত্রকার পতগ্তলির আবার 'নহাভান্য প্রণেতা 
একজন সংস্কৃত বৈয্াকরণ হিসেবেও ব্যাপক পরিচিতি আছে। একজন 
যোগশান্ত্রকারের সঙ্গে একজন বৈয়াকরণের প্রকৃত সন্বন্ধটি বুঝতে গেলে 
আমাদের ব্যাপারটা একটু তলিয়ে দেখতে হবে। 

শৌর্যবংশের শেষ নৃপতি বৃহদ্রধকে শুপ্তহতা কবে তার ব্রাহ্মণ 
সেনাপতি পুষানিত্র ভারতের বুক থেকে বৌদ্ধ শাসনকে উৎ্বাত করে 
্াক্ষণা ধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করে, তার নিদর্শন স্বরূপ পর পর দুটি 
অশ্বামের যাদের অনুষ্ঠান করেন। এই ব্রাহ্মণ প্রতিক্রি্বার বৃদধিদাতা কিন্তু 
ছিলেন ভবস্থাক্তবংশীয় ব্রাহ্মণ পত ভ্রলি। তিনি পূহামিত্ত কর্তৃক অনুষ্ঠিত 
অৰ্মমেধ যঞ্ঞহযয়েরই প্রধান পুরোহিত ছিলেন। যেহেতু দীর্ঘস্থায়ী বৌদ্ধ 
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আমলে জনগণের কথাভাবা প্রাকৃত-ই ছিল দেশের মুখ্য ভাবা. আর 
বেছপন্থুদের ভাষা সংস্কৃত ছিল অবহেলিত ও প্রায-বিশ্মৃত, সেহেড় 
পতরলি প্রামাণা সংস্কৃত বাকরণ লিখে সংস্কৃত ভাষাকে ও সেইসঙ্গে 
বৈনিক সংস্কৃতিকেও উজ্জীবিত করতে প্রয়াস পেযেছিলেন। এদিক থেকে 
তীর 'মহাভাষা' রচনা অন্থমেধ যজ্ঞানুষ্ঠানেরই পরিপূরক কলা যেতে 
পারে। সমকালীন ভারতবর্ষের ইতিহাস ও ব্রাক্ষণা ধর্মশাত্রসনূহ থেকে 
তিনি যে পনর উলহর গার বাকরণ গ্রন্থে বাবহার করেছেন তা থেকে 
স্পষ্ট বোঝা যায় যে, তিনি একজন অতিমাত্রায় ইতিহাস, সমান্ত ও 
শ্রেদী-মচেতন বাক্তি ছিলেন।' 

এখানে শ্রাবও উল্লেখ করা যেতে পারে যে. সমাজের 
নিরাপভাবিধানে সবিশেষ উপো'লী ছিলেন। বস্তুত মুর নামে প্রচাৰিত 
যে 'মানবধর্মশাস্ত্র' (সংক্ষেপ অনৃস্মৃতি )-₹ সঙ্গে আমরা পরিচিত, 
আধুনিক পণ্ডিতদের মতে তার আসল বচয়িত্য হলেন পতগ্লি। তিনি 
তারপর তাব উপর নানা নতুল বিধি-নিষেধ চাপিয়ে দিলেন, যাব অধো 
অনাতম হলো সমূদ্বযাতার উপর নিষেধাকসা। পতগ্রলি সমৃদ্রঘাত্রাকে 
লিষিদ্ধ করেছিলেন এই কারণে যে প্রায়শই তা আনুষের মনে মুক্ত চিন্তার 
জন্ম দেয় এবং বৌদ্ধ বিপ্লবের পল্ঠাতেও দেশের বলিকশ্রেণীই ছিল 
শুধান পরিচালিকা শক্তি ' দেশবামীনের বধে যাবা যোগসাধনায় রত 
না হয়ে সংসারকর্মে লিগ! থাকবে তাদের মধোও যাতে বৈলবিক স্বাধীন 
চিন্তার প্রসার না ঘটে তার জনাও পতল্জলি যত্বান ছিলেন, আর ৩- 
বিষয়ে যে তিনি বল পরিমাণে কৃতকার্য হয়েছিলেন তা অন্থীকার করা 
যায় না। প্রাচীন ভারতের এই ধুরগ্ধব পুরা তার উকপা সাধনের 
হাতিগ্ঠার হিসেবে যে ধর্মশান্ওুলির মাধ্য 'অনুষ্মৃর্তি -কেই বেছে 
নিয়েছিলেন তার হেতু হলো, মনুর নানের সঙ্গে যুক্ত থাকার ফলে 
'নৃশ্মতি আর্যদের মনের উপর প্রায় শপত বিস্তার করেছিল এবং 
তার প্রত বিষাল অমোঘ বলে বিবেচিত হত।" বলা বালা, ভারতীয় 
শাসকশ্রেণীর পষ্ঠাপোষকতায় পতজলিফৃত 'নুস্বর্তি র সংস্করণই অচিরে 
মনুকৃতি আসল স্মৃতিগ্ৰন্থ বলে সর্বভনীন স্বীকৃতি পেল। 

পতঞ্জলি এইভাবে বিবিধ উপায়ে নানবহনকে পঙ্গু করে ফেলে 
'আত্মা'র শ্রীনৃক্ছি ঘটাতে চোরেছেন। ঘুমের সাধো মানুষ বহির্জগতে 
বিচরণশীল বলে স্বপ্ন দেখে। তা থেকে তার হলে এমন একটা ধারণা 
জম্মেছিল যে, তার দেত্রের ধো এবন একটা সন্ত৷ বিদামান যার সাময়িক 
অনুপস্থিতি আমাদের চোখে ঘুম আনে আর যা বরাবরের জনা দেহ 
ছেড়ে গেলে আমাদের মৃত্য ঘটে। উক্ত সভাই হলো ধর্নসেবীদের কথিত 
আত্মা যাকে পরনায্মারই অংশরাপে চিহ্নিত করা হয়েছে। আবরা 
ইতিপূর্বে দেখেছি, পরমাস্থার মিলন ঘটানোই ভারতীয় যোগসাধনার 
উন্দেশা। এই জন্য যোগশাস্তে এক বিশেষ শরীরতত্তও পরিফজিত 
হয়েছে। 
ধারণা অবলম্বন করে এই শরীরতন্ত গড়ে উঠেছে। প্রাচীন যোগণন্ধতি 
বর্তমানে পতঞ্জলিয অষ্টাঙ্গ যোগ আর তাস্তিকমের ঘটচক্রের সমন্বয়ে 


সৃষ্টি হয়েছে বর্তমান যোগপন্ধতির। পশ্চিমী প্রাচাকিনরা হিন্দুদের 
পৰীরতন্তুকে যে "সর্বাপেক্ষা অপ্রতিরোধ্য প্রাচ্যকল্পনা' (0৯ 1105) 
pressible oricatal Phantasy) বলে অভিহিত করেছেন, তা মুখাত 
ভাবতীয় ভাববাজীদেন পৰিকল্পিত পতগ্তলি তান্ত্রিক শরীরতব সম্পর্কেই 
অযোক্গা। 

অনুষানেহ সম্পর্কে বান্তবসস্থতে রোল অর্জন কনতে হলে শর 
বাবচ্ছেদ ককে দেখা শ্রায়োন্জন। সাধারণত ভাক্তাব-বৈদারা তা করে 
থাকেন। দৈহিক ব্যাধির নিরসনের জন্য অনুষাদেহ সম্পর্কে নিকযোগা 
জ্ঞান তাদের পক্ষে অপরিহার্য । বস্তুত পশ্চিমী দেশসমূহে শারীববিষ্রান 
প্রধানত সেখানকার চিকিৎসকদেরই সৃষ্টি। মানুষ যে প্রাকৃতিক জগতে 
এক ধরনের ভাব ছাডা আর কিছু নয.-এই আধুনিক ধারণাটি তালের 
মানুষকে চন্ববের এক বিশেষ সৃষ্টি ও তার প্রতিনিধিরাংপ দেখতে ও 
দেখাতে অভান ছিলেন! স্বভাবতই ভারা ডাক্তার ও শলাটিকিৎসকদের 
সিদ্ধান্তে খুশি হতে পারেন নি। ১৩০০ খৃষ্টাব্দে পোপ অষ্টম বেলিফিস 
ভাই এক হুকুমলামা জাবি করে মনুধ্যশব বাবচ্ছেদ বন্ধ করে দিলেন। 
কারণ দেখালেন যে. শব ব্যবচ্ছেদের দক্ুদ চরম বিচারের দিনে 
মনুষাদেহের পূনরভাখান সম্ভব হয় না) ধর্মধ্বজীর৷ এইভাবে মানুষ আর 
তার জগতকে নিজদের সংরক্ষিত এলাকা ঝরে রাখতে তৎপর 
হয়েছিলেন। 

পোপের উক্ত হকুমলামা অবশা কেবল স্বল্লকালের জন্যই 
কার্যকর হয়েছিল। রেনে্সাস আন্দোলনের সৃচনায় অনুসদ্ধিৎসা ও 
জ্ঞানার্জনের উপর পুনবায় জোর পড়ায় শবব্যবচ্ছেদ প্রথাও আবার চালু 
হয়ে গেল । তদনুযায়ী ১৫০৫ সাঙ্গে সান্তা ফ্রোচের হাসপাতালে প্রকাশো 
জনদাধারণের সামনে এক শববাবচ্ছোদের ব্যবস্থা হালো। এর পর একে 
একে প্রকাশো আরও শ্রনেকগুলি শববাবচ্ছেদ সম্পাদিত হালো। ফলে 
মনুধাদেহ সম্বন্ধে মানুষের বাস্তব ডান অনেক বৃদ্ধি গেল। 

ভারতবর্ষে বৃদ্তবাদের পতনের পর ত্তাক্ষণ্য সংস্কৃতির 
'পতাকাধারীরা পুনরায় সৈব-বাপাশ্রয় ভেষজে'য প্রতি তাদের অকুষ্ঠ 
সমর্থন ও শলাচিকিৎসার প্রতি সোচ্চার ধিক্কার জানালেন। প্রত্যক্ষ 
দর্শনের চেয়ে সহজাত অনুভূতি ও শান্তরীয় ঘোষণাকে প্রকৃষ্ট পন্থা বলে 
দঘোহপ। কর হলো! মনুষাশবও অপবিত্র বলে গণ্য হতে লাগল এবং 
ভা স্পর্শ করার বিরুদ্ধে নিষেধাঙ্কা জারি হলো। পরিবর্তে মনুযাদেহের 
অভ্যন্তরীণ অশেসমূহের সম্পূর্ণ কজিত একটা ছবি তারা আঁকলেন। 
এক মন-গড়া বিশ্ববীক্ষণ গড়ে তুলেছিলেন, মনুযাদেহের বেলায়ও 
তেমনই তারা ফুলকুণ্ডলিনী, ব্হ্মনাড়ী, বট্চক্র ইত্যাদি দিয়ে এক বিচিত্র 
ছবি আঁকলেন।' 

আমরা জানি মনুধাদেহের স্রাতুমণ্ডজীর কাজ হলো তার ম্রিদ্ধের 
সঙ্গে বহির্বিশ্বের যোগসাধন, যার ফলে মানুষ বহির্জগত সম্পর্কে 
নির্ভরযোগ্য জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হয়। আয়ুর্বেসে এই সব স্রাচু ও তাদের 
কর্মপদ্ধতির হখাসাধা বাস্তবসন্রত একটা বিবরণ দেবার প্রচেষ্টা 
পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু বৃহদারপ্যক, ছান্দোগা, তৈৱিরীয় প্রমুখ 
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উপনিবদসমূহে স্নাযুমণ্ডলীর কিয়দংশের এক আধাযাম্মিক ভূমিকার কথা 
বলা হয়েছে, যার উপর ভিত্তি কষে ভারতীয় যোগসাধন্য গড়ে উঠেছে । 
উক্ত সাধনার প্রব্োদের হাতে েক্গলণ্ড হায়োছে ব্রহ্মাদণ্ড, সুষুক্সা 
ব্রস্মানাড়ী ও গুক্ুনতিদ্ধ ব্রহ্মবস্ত। প্ত-ফিশেষের উপর অতাধিত 
মনোযাশসঞ্জাত স্বাতিভাবল (2৬10-5৬৪৪e5৷৷০৷৷)-সঞ্জাত সাম্রোহন- 
দি হয়েছে সমাধি । সম্মোহিত অবস্থায় স্বাভিভাবালের আত্যন্তিক প্রভাব 
থাকায় যোশীরা নিজ নিক্ত প্রবলত্য শুনুযায়ী 'সতা' দর্শন ও উপলব্ধি 
করতে থাকেন। 

মানুষের দৈহিক ও মানসিক শক্তিকে লিয়ন্কিত শুরাব উদ্দেশ 
তার নিযম্বাস-প্রশ্াসের এক অন্কৃত তরও উত্তব ভরা হয়েছে! এর নান 
দেওয়া হয়েছে “্রাণায়াম' । আহ আর একথা আমাদের অজ্ঞানা নন যে, 
অস্মিজেন গ্রহণ ফর! ও দুষিত বায়ু শরীবের বাইরে পাঠিয়ে দেওয়া। 
প্রাচীন ভারতে মনুয্যদেহের পক্চে শক্ষিজেনের অপরিহার্থতা সম্পর্ক সৃষ্ট 
ধারণা অবশা গাড়ে ওঠেনি। তবে আহ্র্বেদের প্রবক্তারা সে-যুগেও 
নিংম্থাসবায়ু সম্বন্ধে একটা বস্তুবাদী ধারণা পোষণ করতেন। তাদের 
মতে, জগত ও মনুষ্যাদহ উভয়ই পড্জভূতে গঠিত আর তাসের অধো 
বায়ু হলো একটি ৷ বায়ু কুপিত হলে মানুষ উদ্মাগ রোগগ্রন্ত হয় এবং 
নিঝোস-তরশাস শক্িয়া বন্ধ হয়ে গেলে মানুষ মৃত্ামুশে পতিত হয়। কিন্ত 
ভারতীয় ভাববাদীদের চোখে বায়ু এক রহসাময় সস্তাকূপে প্রতিভাত 
হয়েছে। যেহেতু প্রথম শ্বামবাযূর সঙ্গে জীবদেহে প্রাপসক্ষার হায় আর 
শেষ নিষ্োস ত্যাগের সঙ্গে 'প্রাণ' দেহত্যাগ করে, সেহেতু ডাববাদীদের 
সিদ্ধান্ত হলো বাযুই প্রাণ । দেহের অভ্যন্তরে নিস্োস-শশ্থাসের উ্ধ্বণতি, 
অধোগতি প্রভৃতি বিচার করে পাঁচ প্রকার বায়ুর কথা তাঁরা বলেছেন. 
প্রাণ, অপান, ব্যান, উদান ও সমান। 

ভারতীয় ভাববাদের আদি প্রবক্তা ছিলেন কুরু-পাক্ষাল অঞ্চলের 
সনযরতিষ্িত রাজাগুলির ক্ষত্রির রাজনাবর্ণ। বায়ুর ভাববাী ব্যাখ্যা তাই 
আমরা প্রথম পাই কার্ধবিদ নামে এক ক্ষত্রিয় নৃপতির কাছ থেকে। 
“চরক-সংহিতা' থেকে দেখা যায় যে, প্রাচীন ভারতে এক আলোচনাসভা 
অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে অংশ নিয়েছিলেন কয়েকজন ভারতীয় বৈদা 
ও কষত্রিয়নৃপতি। বৈনাগণ যখন তাদের নিশ্স্ব বাদুতত্ব উপস্থাপিত 
করলেন, তখন কার্যবিদ তাতে সন্তষ্ট না হয়ে তার বিরদ্ধে ভাববাচী 
বানু বৰ্ণনা করে বায়ুকে মানুষ্যাদেহের ভেতারে ও বাইরে সর্ব নিয়ন 
বলে চিত্রিত করলেন? নিঃসন্দেহে বলা যেতে পারে, হিন্দ ভাববাদীদের 
প্রচারিত বানুতত্ত বা প্রাণায়াম তাদের উদ্দাম ও উত্তাট কল্পনার অপর 
এক নিদর্শন। 

তবে রাজযোগের শারীরবৃক্তিঝ ভিত্তি অনুপস্থিত থাকলেও আর 
ঘোগীদের তথাকথিত ব্রহ্বাদর্শন ইত্যাদি স্বাতিভাষনের ফক্রুতি হলেও 
তীয় অবস্থায় তারা মনের যে আনন্দঘন অনুভূতির কথা বলে থাকেন 
তা হয়তো একেবারে স্বাভিভাব-সঞ্জাত নাও হতে পারে । আমরা প্রানি, 
সুপ্রাচীনকাল থেকেই যোগসাধকর। গজা, আফিম, চরস. সিদ্ধি, সুরা 
ইত্যাদি মাদকদ্রব্য সেবনে অভান্ত। এর ফলে তাদের কঠোর পারিপার্থিক 
অবস্থা সম্পর্কে জান লু হয় এবং তাদের মনে এক আ্রানন্দ-উ্লাস জন্ম 
নেয়। যোলীদের কথিত ব্ৰহ্মানন্দ হয়তো কা এদের মাদক ভ্রবা 


কগেবনভাত অনুভূতি: প্রসঙ্গত উল্লেখ করা মোতে পারে আধুলিক যুগে 
বিশ্বে শ্ায় নতি তরুণ-তরুণীর [90 প্রমু্ সিটি ড্রাগে যে অতান্ত 
হায়ে পড়েছে তার মাধ্যও নায়োছে অনুফপ এক সুখানুভূতি লাভেল 
আগ্রহ । মনুষ্য সম্বন্ধে আমাদের বর্তমান জ্ঞান এর একটো মোটামুটি 
গ্হণাযোণা ব্যাখ্যা দিতেও একেবারে অপারগ নব! ছ.0. 730৫7 তার 
Drugs. Mysticism und 81486784145 TH অনুরূপ এক শ্রচোট 
চালিয়েছেন। 

বেদাস্ত-সাধাকের তথাকথিত ভাবসনাধিকে অই শৃনে 
সৌধনির্ন্যাণেৰ সমডুল্য কলা যেতে পাবে। কতকগুলি কপ্সিত শুঙ্গপ্রতাঙ্গ 
ও তালের কজিত ক্রিযাকলাপেন উপবই এব ভিত্তি রচিত হায়েছে। 
আর্ধসমাকের প্রতিষ্ঠাতা স্বাতী দযভানন্ছ্ প্রড়ুক যোগশান্ধ অধায়ন ও 
যোগ্সাধলা কলার পর সন্দিহান হয়ে উঠেছিলেন যে, ভারতীয় 
যোগসাধনা নুধাদেহ সম্পর্কিত যে ধানণাটিকে অবলম্বন কলে শাড়ে 
উঠেছে তা ভাববাছীনের নিহত তল্পলা-প্রসৃত ও তার বাস্তব ভিন্ডি 
একেবাবে অনুপস্থিত। তার এই সিদ্ধান্তের সতাতা পরীক্ষা কাসে সেখার 
উদ্দেশ্যে তিনি একদিন নটার স্রোতে ভাসমান এক হনূষ্যশব ডীলে টোনে 
তুঙ্গে এক তীষ্ষ ছুবিকা নিয়ে তা বিধণ্ডিত কবে দেখে যোগবিলার ভবয়ো 
চৰিত্ৰ সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হলেন এবং সেই খণ্িত-বিখণ্ডিত শবনেছের 
সঙ্গে যোগপান্তরগুলিও ছিন্-বিচ্ছর্র কবে নটীর ত্রোতে ভাসিয়ে দিলেল। 
বিশে কোনো বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের শ্রধিকারী না হয়েও ধু বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতি শ্রযোগ কথার ফলে সতাক্তিজ্ঞাসু স্বাইীতী হিশদুনের চিরাচরিত 
যোগসাধনার যথার্থ মূল্যায়নে কৃতকার্য হয়েছিলেন।' 

আন্ধ অবশ্য দেশের লালা স্থানে ইউরোপীয় ধাঁচের বু 
মেডিক্যাল কলেঙ্জ স্থাপিত হয়েছে যেখানে প্রতিবছব হাজাব হাজার ছাত্র 
ছাত্রী নিয়মিত শব ব্যবচ্ছেদ করে মনুষাসেহ সম্পর্কে বান্তবসশ্যত ভান 
আহরণ করছে।”* হিশু যোগবিদায বর্ণিত দেহতন্ সম্বন্ধে তাহলে এতো 
দিনে তানের মান প্রশ্ন.ওঠা অতান্ত স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু অন্ানা আনেক 
বিষয়ের মতো এখানেও হিন্দুরা আসল প্রশ্নটা এড়িয়ে গেছেন। হিন্দ 
কিন্ববীক্ষণে বলা হয়েছে, নৃত্রার পর মানুষের হায়াসনূহ চল্লোফে গিয়ে 
ভমায়েত হয়। সেখান থেকে যেসব আমার মোক্ষলাত হয় তাদের 
উত্তরণ ঘটে বৈকৃষ্ঠলোকে। আর যেসব আত্মার ভাগে পুনর্জন্ম আছে, 
তারা চন্তলোক থেকে পুনরায় মাটির পৃথিবীতে নতুন ননুষানেহে 
প্রতাবর্তন করে। তাই বিংশ শতাহ্বীর শেষপাসে মানুষ যখন চাদের বুকে 
অবতরণ করলো. তখন ভাববাচীদের কাছে যদি অল্াবাধীব। জিজ্ঞাসা 
করতো-_কোথায় সেই সব মনুষা আন্যাদের উপনিবেশ? তাহলে 
ভাবকাদীদের বোধহয় সেদিন অবস্থার সামাল দিতে হাতো এই বলে যে. 
"এ চাদ সে চাদ নয়।' আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞানের মুখ্োমুশি হয়ে 
ভারতীয় যোগবিদ্যার প্রবক্তাদের জবাবও প্রাম তেছনই-_'এ দেহ মে 
দেহ নয়। চর্খচোখে সে-দেহ আমাদের দৃষ্টিশোচর হয় লা, একমাত্র 
ভাবচোখেই তার সন্ধান মিলতে পারে।' 
উল্লেখপঞ্জী 
3 'জীরাঘকৃষণ কথার: ভা কথিত 
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১০ হু জন হবে অধাপক নিতে এক ইংরেজ সুপারিপ্টেতেশ্টেক অধীনে সাবা 
জেশের মাতো কলকাতাত থম মেডিক্যাল কলে স্বাপিত হয় ১৮৩৫ সালের 
ভুল মালে দিত বা এত" শুক হয় এ বনের আন্ট্রোবরে ও শব বাহচ্ছেস 
হে তখনই হখম কলেজে হতিত হয জাতীয় কৃসত্োরের তাবে কিন্ত তখন 
স্বাদের লধ্ো শর তাবা্ছেছে আগ্রহের একাত্ব অভাব পরিলক্ষিত হয় 
অবশেছে ই:বেঞ অহাস্পকদের বিশেষ হাচেষ্টায মধুসৃচ্ন৷ গুপ্ত নামে এক বৈহা- 
স্তন উক্ত কাডে এলিছে ভালেন এবং সেদিন ফোর্ট উই দুর্ণ থেকে 
তোপঞালি কবে তার এই ভাঙে জৱিনক্চন জানানো হহ। কুসংস্বারের হাত 
থেকে মুক্তি ভাখোলানলের একজন পলো হিসেবে মাখনের এক হতিকৃতিও 
পাতে কলে ভবনে উচিত কা হত 10 ১ Richey ১ electron Irom 
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যোগ-বিজ্ঞান সংযোগ 


সুভাষ সান্যাল 


যোগ অর্থাৎ যুক্ত করা। শরীর-মন এবং চেতনার যুক্তিকরণ। চরম 
উদ্দেশা একটাই-__নীরোগ শরীরে, আনন্দময় মন নিয়ে ব্রহ্মাণ্ডের 
শকতিপুষ্জে নিজের চেতনাকে লীন করে দেওয়া। 

যথেষ্ট 'হাই-ফাই' ব্যাপার। বোঝা দূরের কথা, সবটাই কেমন 
বেন একটা অনারকম চিত্তাধারা। যদিও এর উত্তব প্রাচীন ভারতে, তবু 
বন্ধকাল থেকেই এর সমঝদার, ভারত ছাড়াও চীন এবং তিব্বত। 
ইদালীকোলে হোগচর্চ প্রবলভাবে উৎসাহিত করেছে ইউরোপীয় এবং 
মার্কিন সমাজকে। আমাদের দেশেও ইদানীং হ্ীতিমতো হৈচৈ হচ্ছে 
'স্বায়ী রামদেব'কে নিয়ে. অবশা শোরগোলের কারণ অনেকটাই 
রাজনৈতিক। 

তবে 'যোগ' প্রসঙ্গে সাধারণ মানুষ কিন্তু বেশ আত্থাশীল। 
শিক্ষার মানের নিরিখে অবস্থান যেখানেই থাকুক না ফেন, প্রায় প্রত্যোকেই 
“প্রত্যক্ষদীর' অভিজ্ঞতা জানাবেন যোগ প্রক্রিয়ায় রোগমুক্তি ঘটে। 
আশেপাশে চারিদিকে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য, অত্র উদাহরণ। যোগ 
নিয়ে এই যে মাতামাতি, তা কিন্তু চালু হয়েছে গত দশ কি পনেরো 
বছর ধরে। বিজ্ঞজ্নেরা বলেন যোগের নানা প্রকারভেদ আছে 
কর্মযোগ, হঠযোগ, ভক্তিযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি ইত্যাদি। তবে 
ইদানীকোলে মানুষ যোগ বলতে বোঝেন হঠ-যোগকেই, কারণ 
এক্সারসাইজ আন্ড ফিটনেস ট্রেনিং-র অঙ্গ হিসেবেই যোগকে দেখতে 
অভ্যন্ত তারা। দ্বিতীয় দলের মানুষজনের ক্চ্ছে যোগ শব্দটার মানে হলো 
'অলটারনেটিভ মেডিসিন'। আধিব্যাধিতে শরীর টানছে না. ওষুধ গিলে 
গিলে হয়রান, সেখানে যোগের দ্বারস্থ হয়ে উপকৃত হতে চান তারা। 
তবে যোগকে শিল্প ও বাবসার পর্যায়ে তোলা গেছে তৃতীয় এক শ্রেণীর 
মানুষের পৃষ্ঠপোষকতায়। এরা কর্পোরেট জগতের মানুষ-_বাস করেন 
সমাজের ওপরতলায়। এদের নাথায় কানের চাপ প্রচণ্ড এবং মাথা 
খাটানোই এদের কাছ। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কাজটা শেষ করাতে হবে, 














নতুন প্রযুক্তি দরকার, অর্থনীতির চাপ, শ্রমিক অসন্তোষ, ম্যানেজিং 
ডাররেষ্টরের অুকৃটি, যে কোনো সময়ে মোটা মাইনের চাকরি থেকে বাদ, 
একই স্টেটাসের সহকর্মীদের ভেতর তলে তলে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা_ 
সব মিলিয়ে প্রতিদিনই টান-টান 'টেনশন'। আর টেনশনের সূত্র ধারে 
আসে অবসাদ ও রোগ- শারীরিক, মানসিক অথবা দুটোই। 'টেনশন' 
থেকে বাঁচতে তারা ছুটছেন নিয়ম করে 'জিমে'। যাদের সে সময়টুকুও 
দুটছে না, তারা বাড়িতে সিডি / ডিভিডি চালিয়ে অভ্যেস করছেন 
শরীর ও ননকে শিথিল করার টেকনিক__'রিলাক্সেশন' এবং তারা 
দাবি করছেন যে বেশ সুফলও পাচ্ছেন। এদেরই সুপারিশে বস্ধু-বান্ধবরা 
কিনছেন আমেরিকান ডিভিডি কিংবা ভর্তি হচ্ছে 'ধ্যান' বা মেডিটেশনের 
ক্কুলে। মাস গেলে খরচ বেশ কয়েক হাজার টাকা । 

প্রশ্ন আসে একটাই। ফল পাচ্ছেন বলেই তো মানুষ 'যোগের" 
ওপর আস্থাশীল হয়ে উঠছেন। কিন্তু কার্য-কারণ সম্পর্কটা কোথায়? এটা 
যদি বিজ্ঞান হয় তাহলে তো বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রয়োজন। যে 
ধক্রিয়া একবনের ক্ষেত সুফল দিচ্ছে, অপরের ক্ষেত্রে দিচ্ছে না কেন? 





উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 


১০ 


যাঁরা যোগ নিয়ে চর্চা করেন তারা অনেকেই “লেন ফল খাচ্ছে শাও. 
গাছের খবরে দরকার কী?' বিশ্বাসে মিলায বস্তু, তর্কে বহুদূর কথাটা 
শাঁটি তাতে সন্দেহ নেই, কিস্তু এই যে বিন্যাস, যা অ্রকৃতপক্ষে একটি 
'মনদিক '্ষনতা' বা সাইাকোস্জিবনাল হযাটিবিউট- - তার বি'স্রহলেস 
চেষ্টা করতে ক্ষতি কি? তর্ক দিয়ে যদি বিশ্বাসের ভিত পাকা করা 
যায়_ক্ষতি কি তাতে? তর্কভিভিক সত্যে শ্রতিষ্ঠা__এটাই তো 
ন্যায়লাস্তের গোড়ার কথা! 
আসুন, বরং খোঁক্তার চেষ্টা করা যাক, যো্‌গের পেস্ছানে 
কার্যকারণ সম্পর্ককে। প্রথমে আমরা বিহয়টাস পটভূমি বোকার চেষ্টা 
করবো, তারপর দেন্ববো শারীরতান্িত, শনীরস্থানগত বা মনস্তান্তিক 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা কী ধরনের ইঙ্গিত দিচ্ছে। তারপর আনরা চেষ্টা করবো 
এর থেকে গবেষপার দিকনির্ণয়। 
হঠযোগের মূল উপাদান দুটি_ 
আসন ও ধ্রাণাযাম ৷ ঘরটি পেশীব্াবস্থার 
ওপর নিয়স্তুপ আলে, দ্বিতীয়টি স্থাস-তরিল়া) 
যেহেতু দি ব্যবস্থাই ল্লাুনিয্্িত সুতরাং স্রাহু 
মারফত কি দুটি বাবস্থার নধো সমন্বয় ঘটে? 
আমরা এ-ও জানি যে শ্রায়ুর নির্দেশে শহীরে 
বিশেষ কিছু হরহোনের' ক্ষরণ বাড়ে বা 
কমে। আবার ্লামুতত্ত্রের ভেতবকার অংশগুলি একে ভুপারেক সঙ্গে 
সম্পর্কিত-- বাড়ির 'ইলেকটিকাল সার্কিটে'র মত । যোগের প্রভাবে কি 
এই সাকিটে ভড়িৎ-প্রবাহের ভারতমা হয়? মন্তিদ্ধের "বিহেভিয়াল 
মলিকিউল'গুলোর পরিমাপ কি কয়ে বাড়ে -- যার ফলে ভয় বা বাগ 
কমে, অথবা প্রশান্তি ও আত্মবিস্থাস বাড়ে? সত বলতে কি, এই বন্দ 
নিরসনে প্রয়োজন নির্দিষ্ট মান বস্তায় রেখে যুক্তিগ্রাহা পরীক্ষা-নিরীক্ষা। 
পক্ষপাতহীন পর্যবেক্ষণ এবং তার পরিসংখ্যানগত বিল্লেষপ। এ নিয়ে 
প্রচেষ্টা চলছে, কিন্তু তা প্রয়োজনের তুলনায় অনেক, অনেক কম। 
বিগত দশ বছরের তথা ঘেঁটে অধ্যাপক জেমস রাউব. ২০০২ 
সালে জার্নাল অফ অলটাযনেটিভ আ্ানড কমস্লিমেন্টারি মেডিসিনে একটি 
প্রবন্ধ ছাপেন। ভার বন্তবা যোগ-প্রক্রিয়া পেশির জোর ও নমনীয়তা 
বাড়ায় এবং ঘোগের সঙ্গে কয়েকারি নিয়ত প্রক্রিয়ার সম্পর্ক থাকার 
সম্ভাবনা আছে। এর মাঝে। পড়ে রচেচাপ. স্বাস-প্রস্থাস, হার্ট-বিট এবং 
বিপাক ধা মেটাবলিআমের" গতি। রাউব কিছু কিছু প্রাসঙ্গিক গবেষণার 
কথা উল্লেখ করেছেন, যার সধো কয়েকটির কথা প্রদঙগস্রুমে আসতেই 
পায়ে। 
দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েলেসের 
বিজ্ঞানীর! 'করোনারি আর্টেরিয়াল ডিজিস ও যোগের সম্পর্কে নিয়ে 
কাজ করেছিলেন। ৪২ জন পুরুষ, ধাদের প্রতোকের ক্ষেত্রেই 
"তানম্রিওগ্রাম' করে করোনারি অববোধ সুনিশ্চিত করা হয়েছে; তাদের 
নিয়ে পরীক্ষা চালান। এঁদের মধো ২১ জনকে শুধুমাত্র খাওয়া-দাওয়া 
নিয়ন্ত্রণ ও হালকা শারীরিক পরিশ্রম দেওয়া হয়। অপর ২১ জনকেও 
তাই কা! হয়, সঙ্গে কিছু যোগাসন ও ম্থাস-পরশ্থাসের ব্যাক্াম দেওয়া 
হয়। গ্রীক্ষ৷ চলে একবছর ধরে। একবছর ধরে যে পরীন্া-নিরীক্ষণ চলে 
তার ফলাফলের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা যে সিদ্ধান্তে আসেন তা হল_ 


করা ঘোগাভ্যাস করেছেন ঠাদের ক্ষেত্রে আনভাই্নার বাধা কম 
হযোছে। ওজন তনেছ্ছে, রানে কোলেস্টেবল, লো-ডেনলিটি লাইগো 
প্রোটিন এবং ট্রাইগ্লিসাবাইডস উদ্ল্েপহোগাভাবে কনেছে। এক বন্ধন পর 
'আ্যানভিওয়রান' করে দেখা হাচ্ছে যোণাভাসের ফালে তাঝোলাবি 
আর্টারিগুলোতেও বেশি রক্ত চলাচল করছে।' বগি বিজ্ঞানীরা যলছেন 
আবো অনেক বোনীর ওপর পরীক্ষা চালিয়ে কোনো সিন্ধান্তে আসা 
উচিত। 

পুনার ইয়ার্ডি এপিলেপনি সেন্টাব থেকে প্রকাশিত তাখো দেখা 
গেছে আসন, প্রাপাাম এবং ব্যান এই তিল ধরনের প্রক্রিয়ায় 
মূবীবোরীরা সুফল পাচ্ছেন। তাদের পরীক্ষা-নিনী্ার তালিকায় ছিল 
'এনসেফালোগ্রাম', ঘুমের সময়কাল, হাত ও পারের পেশির ক্ষমতা 
নিকপণ এবং কিন্তু বনস্ার্বিকি শ্রদ্থাবী । যনিও তারা বলতেন পরীক্ষায় 
সুফল মিলছে তবু তারা 'কস্ট্োল প্যারামিটার অর্থাৎ বার পৰিপেক্ষিতে 
যোগাভ্যাসেব সুফল মাপনেন, তা লিয়ে নিড্ডেবা খুব খুশি লন" 
ট্রডনিলে দৌড় করিয়ে প্রতি দু'-নিনিট স্তর হাট-রেট ও বন্তচাপ 
মাপলেন-_একনলক্তে শবাসনে শুইযে, নাদের চেয়ানে বসিয়ে অথবা 
নেঝেতে শুইয়ে। দেশ গেল শবাসনে থাকলে রকচাপ ও নাড়িব গতি 
স্বাভাবিক ছন্দে ফেরে তাড়াতাড়ি ।' 

দিল্লিয় অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকা:ল সায়েল্সেসের 
বাওয়েল সিনড্রোন" নিয়ে। অর্থাৎ টেনশন বাড়লেই ধলা বালবার 
বাথকুনে দৌড়োন। একদলকে প্রচলিত 'লোপাবামাইড' ধরনের ওষুধ 
চিয়ে চিকিৎসা করা হয়। পরদলাকে দু-ঘাসের জনা ক্ওয়া হয় বারোটি 
আসন ও ভান-নাক দিয়ে স্থাস-্রশ্বাস চালানোর বানস্থা। নিয়নিত 
সময়ের বাবধানে এদের ওপর সারফেস গ্যা্টরৌ ইালেকট্োগ্াফি, 
সিমপ্যাথেটিক < প্যারাসিমপ্যাথেটিক নার্ভ রিশ্রাকশন, পাশাপাশি 
উদ্বেগ সাক্রোন্ত মনোবৈজ্ঞানিক সমীক্ষা চালানো হয়। পরীক্ষার ফলাফলে 
বেখা যাচ্ছে দু-ঘরনের চিকিংসাতেই সুফল মিলছে, তাবে ওষুধ ভাড। 
করে সিমপার্খেটিক নার্ভতন্তর মাধ্যমে জার যোগ্যাসনের ফলে 
পাারাসিমপ্যা্থেটিক নার্ডতন্র বেশি ক্রিয়াশীল হয়। এই পরীক্ষার 
মূলকথা হল-_-ওষুধের ফলে পরবর্তী পার্-প্রতিক্রিয়া হওয়ার মন্তাকনা 
বেশি।' 

ব্ালিফোর্নিরাৰ বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন বিভাগের গবেষকবা 
'খ্যান' সাক্রান্ত কান্ড করাছেন। তাদের বন্তবা ধ্যানের সময় পির্টইটারি 
গ্রহ থেকে কিছু কিছু হরমোনের ক্ষরণের পরিমাপ পরিবর্ডিত হয়। এই 
পরিবর্তনের ধরনধাবণ অনেকটা মেলে শরীরে যদি গামা-ত্যামাইলো 
বিউটেরিক-আাসিড বা "শার্বা'র পরিমাণ বাড়ে! এমনটা হওয়া অমন্তব 
নয় যে ধানের প্রভাবে মস্তিষ্কের 'হাইপোত্যালানাস' থেকে 'গার্বা'র 
ক্ষারপ বাড়ে এবং সেটাই হয়াতো পিটুইটাবি গ্সথিকে প্রভাবিত করে।" 

সুতরাং বলা যাচ্ছে, যোগাসন, শ্রাপায়াম ও ধ্যান হয়তো বা 
শ্রামৃতত্ধ এবং পেশিতন্্র মধ্যে সমন্বয় করছে। 

দ্বিতীয় পর্যায়ে সমন্বয় হচ্ছে কেন্মীয ও প্রান্তিক শ্লায়তস্ত্রের বাধ্য। 
বারো জোড়া ক্রেনিয়াল নার্ভ ও একত্রিশ জোড়া স্পাইনাল নার্ভ - যা 


_._ লুল 


১১ 


উৎস মানুষ _ সেপ্টেম্বর ২০৩৬ 


আবার সিমপ্যােটিক ও প্যারাসিমপ্যার্থেটিত 
আছুতপ্রের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে) পরী 
অংশ থেকে খবর যাচ্ছে স্পাইনাল কর্ডে, 
চোখ, লাক, কনে, জিভ. ত্বক কিংবা পেশির 
নড়াচড়া থেকে। রিফ্লেক্স ভাকশন বা 
পরতিবনটী শরতিক্রি়ার কেব্তরীয় ও শ্রাত্তিক সায় 
বাবস্থা তাংক্ষণিক বাবস্থা নিয়ে অবস্থা সানাল দিচ্ছে। ভূকুব তেডে 
আসছে দেখলে পা-দুটো সচল হয়ে দৌড় লাগবেই। চোখ আর কান 
দিয়ে বিপদ বার্ড; ঢুকগো, ভয়ের অনুভূতি, নার্ভের ক্রিয়ায় 
আাডরেলালিন ক্ষরণ বাড়লো, সঙ্কেত গেল পায়ের পেশিতে 
"লৌডোও'। কিন্তু ঘটনাটা যদি এনন ঘটে ঘে কুকুৰেৰ ভাক শুনেই যদি 
কেউ ভাবেন_এই বে কামকগলো বে, সেটাই কিন্তু উদ্বেগ উদ্বেগের 
ফলে শারীরবৃ্ীরপ্রতিক্রিয়াগুলো হলো, কিন্তু কৃকুরটিকে দেখা যাচ্ছে 
লা। সুতরাং পড়ানো হলো লা। উদ্বেগ যদি বারবাব মস্তিে চাপ 
ফেলতে থাকে, তবে ত্যর কিন্তু প্রতিক্রিয়া হবেই? পরিবর্তন ঘটবে রামু 
রলায়নে। টেনশন সা উদ্ধোশর কারণে ্রাছু রাসায়নিক পরিবর্তন নিয়ে 
বেশ কিছু মৌলিক ক্যড হয়োছে শত সাত-আটি বছরে। গানা আমাইনো 
বিউটেরিক আযাসিডেন নাতো গবেষণা: হয়েছে ডি-হাইড্রোএপি- 
আন্োষ্টেরল, কটিসল, সেবোটোলিল ইত্যাদি বাসানিক অণু নিয়েও। 
পরীক্ষামূলকভাবে দেখা গেছে এক নার্ থেকে অনা নার্ডে 
বিদ্যুৎ'তরঙ্গ প্রবাহের পথে দ্বাররক্ষীর কান্জ করে এক এক ধরনের 
রাসায়নিক অণু । কেউ যাতায়াতের পথ সুগম কবে, কেউ বা সৃষ্টি করে 
বাধার। টেনশনের ফলে লিউরোকেমিবসালস্‌ কমে বা বাড়ে, তার প্রভাব 
পড়ে মবিদ্ধের 'আমিগডালা' অঞ্চলে তৈরি হয় মানসিক অবসন্তা, 
রাগ ইত্যাদি নানা আানসিক অবস্থা।' 
টেনশন কমাতে আজকাল যে সবাই যোগ বা ধানের শরণাপন্ন 
হচ্ছেল, তা কি এই সহ রাসায়নিত অপুদের সাহাযো টেনশন কমাচ্ছে 
যা বিশেষ বিশেষ অসুখ সারাচ্ছে? এ নিয়ে গবেহপার প্রয়োচন নিশ্চই 
আছে। কিছ যোগ. প্রপায়াম ধ্যান ইতাদি বিষয়ে খারা ব্যবহারিক ক্ষেত্র 
আছেন, রা বিজ্ঞানের এই সব দিকগুলো নিয়ে বিশেষ ভাবনাচিন্তা 
করেন না। এরা গুরুমুখী কিন্যা অনুসরপ করেন। গুরু যেভাবে আসন, 
প্রাপায়াম যা ধান শিখিয়েছেন, তারাও সেভাবে শিষা-শিষ্যাদের 
শেখাচ্ছেল। সঙ্গে আছে আঘু্বেদ, যা চিকিৎসা কবে বায়ু, পিও ও কফ 
নামক শক্িপ্রবাহের। বাছুর বাস স্রাহতত্তে, পিত্র-পাচকতত্রে এবং কফ 
দ্বাসতত্রে। এই তিনেয় সনন্নয়ই শরীরকে সুস্ব রাখে-_বা দুস্থ করে। 
আধুনিক শরীরতত্বের সঙ্গে কিন্তু এই হারপার বিশেধ বিরোধ নেই। 
শক্তির উৎস শাদা, যা পেতে পেতে জারিত হচ্ছে অন্সি্ছেনের 
উপস্থিতিতে বিভিন্ন অঙ্গের বিভিন্ন কাজ__সম্বয় করছে সরাযূতস্্। 
এবার আমরা চোখ ফেরাবে হঠযোগের কিছু কিনু ধারপার 
দিকে-- যায় সঙ্গে আধুনিক বিজ্ঞানের একটা হোগসূয় জাই যেতে 
পারে। হঠবেগে একটা প্রবাদ আছে 'নস্তিদ্ধ এবং সৃযুস্নার বেদীতে 
চৈতন্যর সাধন।' অর্থাৎ ব্রেল এবং স্পাইনাল কর্তকে য্যেগীরা বরাবরই 
ওরুর দিচ্ছেল। বসার ভঙ্গিতেও একটা শিরগীড়া টান টান ভাব 
উদ্দেশ্য মেরুদণ্ডের খীচাটা সোজা রাখা, ভেতরের সুঘৃস্রা যা স্পাইনাল 


কর্ডকে নিরাপদ বোখে তাকে কাযডক্তর্ম করাতে দেওয়া! শরীরের 
ভৰকেম্্র__যা থাকে নাভি বরাবন, তার ওপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া 
হয় যোগাসনে। আসনের মূল উদ্দেশ্য পেশির ওপর টান নিরয্ইণ বা 
"স্চিং এক্সারসাইড'। শরীরের পেশি-সস্থোল নিয়ে যাঁরা লেখাপড়া 
কবেছেল তারা কানেন পেশিব টান নিয়স্তবুণে দু-রক্তম প্রক্রিয়া আছে 
আইসোটোনিজ এবং আইমোমেট্রক। ওল নিযে ব্যাযান দ্বি উচ ভাগের 
অন্তর্তি_ যেখানে পেশির দৈর্ঘ) সমান লেখে ওক্তানেব সাহাঘো টান 
বাড়ানো হয়--শশিশুলো পৃষ্ট হয়। ভাইসোটোনিক এক্সারসাইজ মূলত 
পেশিতে রক্ত সঞ্চালন নাড়াখ, বাড়ায় নমনীয়তা, 

আঁধকাং' বেদনার সঙ্গে পেশির ঘোলাযোশ আছে। 
পেশি আবার দু-ধবানেব ' টানার এবং ছাড়ার গ্রেক্সর ও এক্সস্টনসব। 
ধিনি যোগ বাহানের সাহাঘো বাথ নির্যময় করবেন, তার যদি 
শরীরস্থান বা আনাটনির সনাক জ্ঞান থাকে তিনিই কিন্তু যথাযথ 
ভিজ্িওখেরাপিব কথা বলকেন। উদ্দেশ।---অসম পেশির টানকে নিয়ত 
কবা। 

বারা অভিজ্ঞ যোগবায়ামের প্রশিক্ষক, তারা শরীরের বিশেষ 
কতকগুলো৷ বেশিকে বেশি গুরুত্ব দেন। যেমন ধরা বাক 'সোবাস' 
(P5025) পেশিগুলি। মেরুদণ্ডের লাগোয়া ত্রিকোণাকৃতি পেশি, বুকের 
খাঁচায় নিচ থেকে বন্তিসন্ধি ফিনার বোনের মাথ৷ পর্যন্ত বিস্তৃত। কোমর 
ও শিরদাড়ার যে কোনো ধরনের নড়াচড়ার ক্ষেত্রে দু-পাশের 'সোয়াস' 
পেশির ভূমিকা অপরিসীম । বাসে কাড করা, কম্পিউটারে একটানা কাজ, 
গাড়ি চালানো-_এ ধরনের কাজগুলো সবই 'সোযাস' পেশির ওপর 
শ্রনাবশাক টান সৃষ্টি করে। সাধারণ ফলশ্রুতি”-' লো-ব্যাক পেন'। 
সুজক্গাসন, ধনুরাসন ইত্যাদি আসনগুলি 'সোয়াস' পেশির ওপর 
বিপরীত টান সৃষ্টি করে এবং এর ফলে কোমরের বাথাও কানে। 
শরীরের অঙ্গসংস্থান, পেশি, হাড় ও টেভনের পারম্পরিক ক্রিয়া এবং 
তার প্রতিরোধে কিভাবে কোন পেশিকে কী ধরনের সঞ্চালন করতে 
হবে, এ নিয়ে কিড্িওথেরাপির এক বিশেষ শাখাই তৈরি হয়েছে মার্কিন 
মুলুকে_ নাম দেওয়া হয়েছে চিরোপ্যাকটিস” (Chiropractice) । এই 
“সোযাস' পেশির অবস্থান কিন্তু শাঠীরবৃত্ের ক্ষেত্রেও বেশ গুরুতবপূর্ণ। 
পেটের মবোকায় যাবতীয় কলকাঠি বা নিয়ত কিন্তু লোয়ার খোরাসিক, 
লাম্বার এবং সাকরালস লেভেল অফ স্পাইনে। এই প্রতিটি ভা্টিব্রার 
একপাশে লেগে আছে 'সোয়াস'। সুতরাং বিশেধ বিশেষ আসনের 
সাহাযো সোয়াস পেশির নির্দিষ্ট অংশে টান বাড়িয়ে *পাইনাল কর্ডের 
নির্দিষ্ট অংশে প্রভাব বিল্তার করানো কিন্তু অবাস্তব কল্পনা নয়। শুধু 
দরকার প্রয়োগভিত্তিক গবেষণা এবং নির্দিষ্টভাবে জানতে চেষ্টা করা 
আমনের ফলে শরীরে কী ধরনের স্ৈব-রাসায়নিক প্রতিক্রিয়া ঘটছে বা 
কতটা ঘটছে। 

আমনের পাশাপাশি এসে পড়ে প্রাশায়ামের 
কথা। থাশাক়াম-_সহছ কথায় স্বাস-ধান্মাসের 
গতিবিধি নিয়নত্রণ। যোগের ভাবায় পুরক, রেচক, 
কুস্বক, বন্ধন ইত্যাদি৷ প্রাপায়ামের উপকারিতা দু- 
ধরনের হতে পারে_এক তাৎক্ষণিক, দুই 
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১২ 


সদূকপ্রসারী।  বাণায়াম এবং 
আসন-__একে অপবের পরিপ্রক। 
আসনের ফলে বাড়ে বিভিন পেশির 
কর্মক্ষমতা, যা কিনা সংবহল, 
পৌষ্টিক বা বেচানের সাঙ্গে ঘৃ্ত কেপ্বকলাব কার্যকলাপে ওপর সুবু্ 
এবং ভ্রা্তিক হ্ামুতন্থেব মাহ্যনে পরোক্ষ প্রভাব বিস্তার করতে পারে। 
কোবকলাগুলি তাদের ক্ষনতা অনুসাবে কাড করবে__োবের মধ্যে 
বাদাফণাকে অস্মিজেনের উপস্থিতিতে ভেঙে শক্তি উৎপাদন করবে। 
শ্রাণায়ামের তাৎক্ষণিক প্রভাবে ফুসফুসের মধো শ্থাসবাহু চলাচল 
নিয়ন্ত্রিত হয়__বাড়তি অস্মিভেনের স্লোগান মেলে োষকলায়, 
সংবহলের মাধমে ॥ 

প্রাণাযামের সৃদুবপ্রসারী কা প্রসঙ্গে বলতে হলে বলতে হয, 
এই নিয়ে কেশ কিছু উচ্চতর গবেষণা হতোজজন-__তবেই জোক দিয়ে 
তাণায়ামের সুফল নিয়ে দাবি তোলা যায়। দু-একটা প্রাসঙ্গিক 
গবেষণাপাত্রের উল্লেখ করা হয়তো এখানে বেয়ানান হবে না। 

১118 বা হাই তোলা নিযে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু 
গবেষণা হয়েছ। 'হাই-তোলা প্রক্তিয়া্টিকে আমরা মনে করাতে পাবি এক 
ধরানের শতীর শ্বাস নেওয়ার ধরন। এ প্রসঙ্গে গলার একটি বিশেষ 
অহ্ি__যার লাম হাইঅবেড (1591৫). একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন 
করে। এই অস্থিটি অনথধূরাকৃতি (পশি ও লিগানেন্টে স্যহাযো খুলিব 
টেশ্পোরাল বোনের সঙ্গে জোড়া। অনাদিকে ভিভেক গোড়ায় যে 
মাংদপেশিশুলো আছে তাদেরও 'ঠেকনো' হিসেবে কান্র কবে 
'হাইঅয়েড । 

হাই তোলার সময় কী হচ্ছে? মুখটা আন্তে আস্তে খুলতে আরস্ত 
করলো। রেডিওয্রাফিতে দেখা যাবে স্বর-বন্্র এবং ফুসফুসের হাওয়া 
চলাচলের নালিগুলো৷ শিথিল হয়ে যাচ্ছে। হাওয়া ঢুকে ল্যারিংসের 
আয়তন ৩-৪ গুণ বেড়ে যাচ্ছে। সাধারণভাবে হাইঅয্েড অস্থির 
অবস্থান ঘাড়ের কশেরুকা 02-0) বরাধর। হাই তোলার সময় 
হাইওয়েড নেমে যায় 06-07 বরাবর ৷ হাইআয়েডের টানে ক্রিভ নেমে 
যায় নীচে, ভেতরদিকে। ফুসফুসে বাছুর চাপ অধাচ্ছদা বা ডায়াফ্রোম 
লেমে যায়_-চাপ বাড়ে পেটে। হাইআয়েডের অপরদিক যুক্ত খুলির 
টেমপোরাল অংশের সঙ্গে । হাইআয়েড নিচে নামছে__টান সক্চারিত 
হচ্ছে খুলি এবং মগজে) মগডের চাপ আবার সঞ্চাবিত হয় মগের 
তেতরের কাপ কুমুরি__ ভেস্টরিকেলে। এখানেই মুলত তৈরি হয় সুবৃক্গা 
রস ঝা সেরেয্রো-স্পাইনাল-ফুয়িভ বা 0581 চাপের ফলে 097 নার্ভ- 
মারফত ছড়িয়ে পড়ে_ মস্তিষ্ক থেকে সুযুশ্বা বরাবর বিতিহ লেভেলে” 

শতীর শ্বাস নেওয়ায় সময় পেটের চাপ বাড়ে। এই চাপ 
সক্গারিত হয় পেটের মধোঝার লসিকাতগ্ত্রে। লমিকাতন্্ প্রকৃতপক্ষে সুক্ষ 
জ্যলিকা দমট্টি__শীবের নীচের অংশ থেকে কোষ-কলায় 'বিপাকের' 
ফলে যে সব বর্ভা পদার্থ বেরুচ্ছে, তাদের বয়ে নিয়ে এসে ফেলে মূল 
চ্যানেল থোরাসিক ডাক্টে-_ যেখান থেকে আবর্জনা মিশে যায় মূল রক্ত 
ধবাহে। আইসোটোপ পরীক্ষায় দেখা গেছে যখনই হাই তোলার সময় 
গভীর স্বাস নেওয়া হয়, তখনই ধোরাসিক ডাক্ট থেকে সবচেয়ে বেগে 
লসিকা এসে মেশে প্রধান শিরাতে।'" 





আধ্যাকর্ষণের বিকদ্ধে লসিক্যব এই হাটের দিকে ফেবা_ 
পরিভাবায় লিনফোকাইনেসিস'। শ্যাম করার সনয 
“লিরফো্ডাইনেসিসেব' গতি দশগুণও বাড়তে পারে। সুতরাং এবতন 
ধারণ্য করা বোবহয আযৌক্ডিক হযে না ঘে ডিপ-তিফিং বা খডীল ম্বাসে 
হক্রিযার সাঙ্গে শরীবের ওপর ভাগ থোকে 057 এবং নিচের অংশ 
থেকে লসিকা প্রবাহ বাড়ে. যাদের প্রথম কা হল কো সর থেকে 
বিপাকীয় (০3৮০/৫) আবর্ভনাক্ে মূল বক্তহবাত্রে ফেরত দেওয়া 
সৃতরাং কল-কোয স্তরের পরিবেশকে দূষণমুক্ত রাখতে প্রাপায়ামের 
একটা ভূিকা থাকা অসম্ভব নয়। 

05৮ মারফত হবে৷ গুরত্বপূর্ণ অণু ছড়িয়ে যায যস্থিন্েস এক, 
অংশের থেকে ভুনাত্র । এদের নাম “নিউসো”পপটাইডস'। এরা মেনন 
পর নির্দেশ জারি কৰে_তেমনি মানসিক অবস্থা, ক্লান্তি, চঞ্চলতা 
এনবও সম্পর্কিত? 

হাই তোলার প্রসাঙ্গে ফেব! যাক। হাই তোলার সনয় 056 
হাবফৎ লিউকো-পেপটাইড অণুদের চলাচল বাড়ে । কেকা গোছে 
অধিকাশে মানুষ নিলে দশ থেকে বিশবার হাই তোলেন (নিরফ্রিন্যর 
পরিবেশে হাই তোলাব মাত্র। বাড়ে)। এক মবো বেশিটাই ঠিক ঘুমাতে 
যাওয়ার আগে এবং ঘুমভাঙ্কার ঠিক পরপবষ্ু। বিশ্রাম এবং কাচ 
এক থেকে অপর অবস্থায় বখন আমরা মানসিকভাবে যাচ্ছি, তখন তি 
হাই উঠছে? লাকি শরীরের ক্রৈব-ছন্দ অনুসানে নিউব্োোপপটইডেল 
ঝা বেরিয়ে 'নিদ্রা-ঢাণরাপব' ছচ্দকে নিয় করে? এব হবে: পরতাক্ষ 
প্রয়াণ আমরা পাই যখন কেউ কিন্তুফাল, মার্কিন মুলুকে কাটিয়ে আ্রা্েন : 
ফেরার পর পরই দেখা যায দুপুর থেকে রাত দশটা এগাকোটা পর্যস্ত 
ঘন চেপে ধরে তাদের-_অর্থাং উত্তর গোলাধে যখন দিন। দিন সাতেক 
পর আবার এই ছম্পটা আমাদের ভারতীয় ছান্দে ফিরে যায়। একই ঘটনা 
ঘটে এক টানা কিছুদিন নাইট-শিফটের পর ডে-শিফটে কাছ কবালে। সেই 
ভনা বেশিব ভাগ কর্মীই চান না কিছুদিন "রে আবার কিছুদিন“ 
কাজ করতে_ তাতে রোজকার ছম্মটা পাপ্টাতে থাকে সনানে_ 
পরোক্ষভাবে তৈবি হয় মানসিক চাপ? 

মানসিক চাপের কুফল সুদূরপ্রসারী __শূর্নীরেন লোণ প্রতিলোখ 
ক্ষমতা জনে, ক্ষিদে-ঘুম দুই-ই কমে, স্মৃতিশক্তি এবং নন কিছু শেখা 
দু'ধবনেব ক্ষমতাই কমে) 

বিজ্রানীবা দেখেছেন টেনশনের সবথোকে বেশি প্রভাব পাড়ে 
বস্তির লিস্থিক-সিস্টেমের' ওপর, যে জায়গটা মূলত বিভিন্ন মানসিক 
অবস্থাকে নিয়Zণ করে। মানসিক চাপ বাড়লে লি্বিক-সিস্টেনের 
“আামিগডালা' অঞ্চল পেকে কটাপেট্রপিন-রিলিডিং হরমোন বলে এক 
ধরনের নিউরোপেপটাইডের ক্ষরণ বেডে যায়, যা আবার পিটুইটারি 
গ্রন্থির মাধায়ে আডবেনা গ্রন্থি থেকে 
কটিকোম্টেরয়েড হরমোনের ক্ষবপ বাড়িয়ে 
দেয়। পাশাপাশি কাড়ে আডবেনাল থেকে 
এশিনে্রেন হরমোনের ক্ষরণও ৷ 
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এপিনেফ্রিন, ভেগাস নার্ড মারফ্ 
মন্দের '্যানিগডালা: অঞ্চলকে উত্তেজিত 
কবে, যা আবার নিউরোপেপটাইড তৈরি 
করে এই দৃষ্ট-চক্তকে চালু রাখে। 
কটিকোস্টেরেষেড যদিও ভীবনদায়ী ওষুধ হিসেবে ব্যবহার হয়-_কিন্ত 
টেনশনের ফলে এর ক্রমাগত ক্ষরণ মস্তিষ্কের 'লোকাস সেরুলাস' 
অঞ্চলে কান্ত করে__দেখা দের মানসিক অবসাদ বা ডিত্রেশন'। 
ভিত্রেশন চলতে থাকলে মস্তিষ্কের 'হিপোক্যাম্পাল' অঞ্চলের শ্রায়ুগুলে। 
শুকিয়ে যেতে থাকে-_ শেষনেহ তার প্রভাব পড়ে স্মৃর্তি এবং শিখতে 
পারার ক্ষমতার' ওপর। 
বিভিন্ত ধরনের রোগ. তা সে শারীরিক, মানসিক বা 
ইমিউনিটি যে সংক্রান্তই হোক লা কেন, এদের স্বরূপটা আমাদের 
সামনে ধীরে ধীরে খুলছে। দেখা বাচ্ছে সবটাই সেই পেশি, বিভিচ্ন তত, 
শ্রাত্‌ আর মন্তিছ্ের সমঝোতার সুরে বীধা। ঘুরে ফিরে সেই বাু-পিশ্ত- 
কফ বা ফুড অক্সিজেন আও নিউরাজ কন্ট্রোল অফ মেটাবলিজ্ঞমের 
কথাই এসে যাচ্ছে। 
যোগের আর একটি দিক আছে। ধ্যান৷ একটু ভাবলে মনে হয় 
ধান আদলে লঃসংযোগ বাড়ানোর উপায়। মনঃসংযোগ বাড়িয়ে কি 
সুযুস্থাকাণ্ডের বিভিন্ন স্তরে প্রতিবতী ক্রিয়া নিরস্রপ করা যায়? 
“সেরেৱরাল কন্ট্রোল ওভার দি স্পাইনাল রিয্লেস্ন'? ধ্যানের সঙ্গে ইড়া- 
পিশলা-সুবুনা, পাশাপাশি 'মূলাধার' থেকে 'সং্রা' চক্র --এরকমই কিন্তু 
ইঙ্গিত দেয় না ফি? 
আসলে যদি আসন, প্রাণারায় ও ধ্যান__এই তিনকে ঠিকমতে! 
হ্যবহার ফরা খায়, তযে তা 'টেনশন' বা মানসিক অবসাদের মতো 
আগাহীদিনের সামাজিক মহামারী রোখার একটা অন্তর হতে পারে। 
আছ এই মুহূর্তে, অধিকাংশ মানুষই যোগকে দেখছেন বাধি দূর 
করার অন্তর হিসেবে। উপকারও পাচ্ছেন অনেকে কিন্তু পাচ্ছেন না, 
এমন মানুষের সংখ্যাও কম নয়। 
যাঁরা কৃত অর্থে যোগ নিয়ে চিন্তা-ভাবনা করেন-_তাদের 
কাছে আসন বা প্রাপায়ামের তুলনায় ধ্যানের গুরু অনেক বেশি। 
ধ্যানের সঙ্গে নাড়ির গতি, অস্ত্রের নড়াচড়া, হরমোনের ক্ষরণ, 
ইমিউনিটি, রক্তচাপ, রক্তে গুকোজের যাত্রা, রক্ত পরিশোধন, সেলুলার 
এজি, নিউরোপেপটাইডের মাতা--এসব নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন 
আছে। কিন্তু গবেষণা করা হবে কাদের নিয়ে? তারা তো 'পরমান়্ার 
ব্যানেই মা়। কিছু কিছু মানুষ অসুখ সারানোর বিদ্যাকে মৃলধন করে 
ব্যাবসা করতে চাইছেন, যাঁদের অধিকাংশই জ্যানাটমি সম্পর্কে অল্প 
অর্থপেডিঝ বা ফিজিওখেরাপিস্টদের প্রতিপক্ষ মনে করেন। ব্যান্তের 
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ছাতার মতো গঞ্জিতে ওঠা ্কলগুলোতে ইনস্টা্টরদের যোগাতা নিয়ে 
অনেকেরই মনে প্রশ্ন জাগে। কেননা বিশেষ বিশেষ রোগের ক্ষেত্রে 
উপ্ট্রপান্ট আসনে সুফলের চেয়ে কুফল মেলে বেশি। ডারবেটিস বা 
উচ্চ-রকতচাপের রোগীদের ক্ষেত্রে 'শীর্াসন' ধরনের ব্যায়াম 'গ্লকোমা" 
ডেকে আনতে পারে, ক্ষতি হতে পারে চোখের। পাশাপাশি কতকণুলো 
আসন না খেনে শলুভাস কবলে ঘাড়ে স্পন্ডিলাইটিস হওয়ার সম্ভাধনা 
থাকে। একইভাবে যাদের ধমনিতে কোলেস্টেরলের পলি জমেছে বা 
কানের কোনো সমস্যা আছে বা রক্তচাপ কম কিংবা বেশি, 'াসের 
জানতে হবে কোন্‌ আসনে বিপদের সন্তাবনা আছে। 

পাশাপাশি এও মনে রাখা দরকার, অসুখ সারাতে যোগাভ্যাস 
কখনই ওষুধের প্রতিস্থাপক নয়। পরিপ্রকমাত্র_তাও দক্ষ, 
বিজ্ঞানসচেতন এবং সঠিকভাবে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত 'রোগা-ই্ট্া্টরের' 
অধীনে: 


সূত্ৰ : 
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হাগুইবাটিতে শুং ফেই 
আশীষ লাহিড়ী 


[একটি সরকারি হাউজিং কনাগ্রেক্‌সের ভ্রযুটে। সন্ধে বেলা। ভুরিং কমে বসে আছেন অনিল আগত্রও! 

লেক ছে বে হে চাল। বই পড়ছেন। টিভি 
চলছে. কিন্তু নিউট করা রয়েছে। অনিলবাবু আদিতে অবাঞ্ধালি হলেও এহন পূরোদত্তর নাল শিক্ষিত. বসিক. কথাবার্তার 
মার্জিত; ধুতি পান্তাযি পরেন। ঘর রুচিসম্মতিভাবে সাজ্ানো। বস বর পতর্যটরি। স্বাস ভালো। 


ফলিং বেল বাজে। অনিলবাবু দরজা খুলে খেল] 


[বহর বাট বয়সের সুনীল মুখোপাধ্যায়ের প্রবেশ। একটু নোটার দিকে। 
হাতে ব্রিফকেস। কিছুটা উদ্ভান্ত চেহারা. কী যেন একটা গোপন করতে 
চাইছেন, এরকম ভাব 

অনিল : আরে, সুনীলবাবূ যে, আসুল। বোসুন। 


[সুনীলবাবু এদিক ওদিক তাকাতে তাকাতে লোফার বসেন। বসেই কী- 
ভেবে উঠে পড়েন ।| 


সূনীল : আমি বরং এ পাশের সোফাটায় বসি, কেন? 

: যা আপনার খুশি। একটু চা বলি? 

: না, না, ওসব লাগবে লা। 

[হঠাৎ উঠে বন্ধ জ্ঞানলাটা খুলে দেন] 

কী ব্যাপার, কোনো প্রবলেম-ট্রলেম হলো নাকি? 

: [গলা নামিয়ে] ছি: আগরওয়াক, খুব বিপদে পড়ে গেছি। 
॥ বিপদ? ওসুখ.বিশুধ কিন্তু না তো? ৰাডির সবাই_ 

॥ না না, সেসব ঠিকই আছে। আসলে বাবদাটা নিয়ে একটু 
শগুগোলে পড়েছি। 

: [একটু সাবধানী গলায়, ঝুঁকে পড়ে] কী, ইনকাম ট্যাক্সের 
ঝামেলা? 

: আরে, না না। ক পয়সা ইনকাম, তার আবার ট্যক্স- 
প্রবলেম! 

॥ তাহলে? লেবার প্রবলেম? ইন্কিলাব জিন্দাবাদ? 

: দুর! ওসব আজকাল উঠে গেছে ওয়েস্ট বেঙ্গলে। [কপালে 
হাত গুইয়ে] থ্যাঙ্ক গড। 

: থাঙ্ক লর্ড বুদ্ধা বোলেন। তাহোলে সোমোস্যাটা কী? 

: মিঃ আগরওয়াল, খুব বিপদ। অন্লি ইউ ক্যান হস মি) 
কেন কী, ইউ আর দা সেক্রেটারি অব বাশুইহাটি কদ্ধি- 
সিদ্ধি হাউজিং কম্প্রেক্‌স। 

£ কী হেল, বলুন? 

[ ফর দা লাস্ট টু ইয়ারস, বুঝলেন, আমাদের কাম্প্নির হফিট- 
টা স্ট্যাগ্ন্যান্ট হয়ে রয়েছে। নতুন অর্ডার আসছে, হাতছাড়া 
হয়ে যাচ্ছে; আসছে, হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। প্যাথেটিক 
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সিচুয়েশল। শুরুদেবের সাথে কলসাপ্ট করলাম, যা 
আযাডূভাইস দিলেন, তাই করলান, ঘা কলার, কানুন 
গেলালাম, বাট নো বেজাপ্ট। 

আচ্ছা সুর্ীলবাবু, আপনাদের বাংগালিদের হোলোটা কী 
বোলেন তে!” পান থেকে চুন খোসলো। কী আপনারা 
ছুটলেন গুকদেবের কাছে, ভযোতিসীল কানে! বিস-পঠিশ 
বঙ্ষর আগে কিন্তু এই বোকোন ছিলো লা। আমার বন্ধুবান্ধব 
সোবই ত্য বাংগালি। 

ঠিক বলেছেন, আমি ভু করেছি। গ্রেট প্রান্তাব। নাবিং, 
আব্সলিউটলি নাথিং। এসব গুরুদেব-ট্রকদূদক একদম 
ফালড়। 


: দেন? 
: এসব আসলে নিশি জিনিসের কর্ম নয়, বুকালেন? উদ নিড 


ফরেন হেক্স। প্লোবালাইজেশনের যুগ না? 


: বুঝলাম না। 
: এইসব কৃষ্টি মুষ্টি, ভ্নোতিন-ফোতিয, আংটি, ভেমস: ১ষ্টির 


লিণ্ডি, এসব শ্রেফ বকওয়াশ। বালি টাকা ঘেচার কল। 


: ও তো আমি পঁচাস বছর ধরেই জানি। আপনি এতোদিনে 


ভানলেন. এটাই আফশোশ। এনিওয়ে, ও কোথা ছাড়েন। 
আসোল কোথায় আসেন। এ গঞ্জে হোষ্যর ডু আই কাম 
স্থুল 


: আপনি ফেং গুই-এর কথা শুনেছেন? 
: (হোহে। করে হেসে, ভুঁড়িতে হাত বুলিয়ে) এ লাফিং বু 


ওটা হাসির ব্যাপার নয়, মিঃ আগরওয়াল। তা যদি হত, 
তাহলে স্টেট্সম্যানের মতো শিক্ষিত কাগজে বছরের পর 
বছর ধরে ফেং ওই নিয়ে আর্টিফুল বেরোত না। ইট ই 
সায়েন্স, গ্লেন আযান সিম্প্ল। আমালের দেশের এইসব 
জ্যোতিষ-ফোতিয সব খাজা, গঁডামিল। কিন্তু ফেং ওই 
হল পাকা সায়েন্দ। নইলে আমেরিকানরা কেন এ নিয়ে 
স্নাথা ঘামাবে বলুন তো? ওরা আর হাই হোক, সাযেন্দটা 
তো বোঝে। বহর বছর সব নোবেল প্রাইজ তো ওরাই 
নিয়ে যাচ্ছে, দেখছেন না? 


উজ কা বলছে হছে ২২২ 
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তো, ফেং শুই করে কোনো আমেরিকান নোবেল প্রাইজ 
গেলো? তাতে আমার কী বলুন? এ তুঁড়িওফালা থলথলে 
বুদ্ধ নিয়ে আমার কোনো ইন্টাযেস্ট নেই। আপনি কি ওব 
একেলি নিয়েছেন নাকি? তামার সোংগে ডিল কোরতে 
এসোছেন? ইন লাট কেস আই মাস্ট সে 


: আবে, লা সশাই। একটু থামুন না। আমায় কথাটা একটু 


বলতে দিন না। 
ধোলেন, বোলেন। আই আন সরি। 


: আমার এক ডান্গরা-ভাই-_ভায়রা-ভাই বোঝেন তো? 
: সুনীলবাবু, আহি কলভাতার জন্মেছি, স্কটিশে লেখাপড়া 


(কোবেছি, আমার যৌমা বাংশালি, আর আপনি প্রানাকে 
ভায়রা-ভাইযের মানে শেখাবেন? 


: এনিওয়ে, আমার ভায়রা অনিরুদ্ধ নিউ জার্সিতে থাকে। 


এখুনো-সাইকোলজি অভ ফেং শুই স্যাকটিসেস নিয়ে পোস্ট 
ভত রিসার্চ করছে। ও সাজেস্ট করছে কী, আই গুড 
কলসাপ্ট সাম ফেং শুই স্পেশালিস্ট ইন ক্যালকাটা । 


: ও, এতোক্ষণে বুঝলাম। বাট আই আমি সরি. সুলীলবাবু, 


আমার কোনো ফেং শুই স্পেশালিস্ট-এর সোংগে চেনাসুনা 
নেই। আর এ ভীকনে হোবে বোলেও নোলে হয় না। 


£ সে আমি জানি। সে জানো আসিনি। গুনুন, আমি 


বড়োবাল্ারে এক শ্পেশালিস্টের সাথে শ্রা্ডই কথা বলে 
এসেছি। মিঃ কৃষ্ণ কাস্ব। হি চার্ডেস ফা-ই-ভ হানতে 
কপি পার সিিং__ফা-ই-ভ হাক্তেড, বুঝলেন? সেখান 
থেকে স্টেট আপনার কাছে আসছি। অন্লি ইউ ক্যান হেজ 
মি, মিঃ আগরওয়াল। 


[শুনিলবাবু আবার কী একটা ধলতে গিয়ে সাহলে নিলেন। সুনীলবাসু 
কাতয়ভাবে ওর স্বাত দুটো চেপে ধরেন | 


ধু হু 


৮) 


£ বেল, যোলেন কী কোরতে পারি। 
: মিঃ আগরওয়াল, হ্যাভ ইউ এভার নোটিস্ড দা ডিরেকশন 


অব আওয়ার টয়লেট ফিটিংস? 


£ দা ডিরেক্শন অব আওয়ার টয়লেট ফিটিংস? মানে? 
: মানে, ওগুলো কোন মুখে বসানো, সেটা লক্ষ করেছেন? 
: কেনি মুখে? 

: শ্ৰীন্স, ফেসিং ইস্ট, ফেসিং ওয়েস্ট, বুঝলেন না? 


ও. এবারে বুঝতে পেরেছি। তা সে আস আলাদা কোরে 
নোর্টিস কোরবার কী আছে? সরকার থেকে যা ডিজাইন 
ফোরে দিয়েছে, তাই আহে কিন্তু তাতে কী হোলো? 


: কীনা হল? নিঃ আগরওয়াল, দ্যাট ই আটি দা রুট অব 


অল মাই শ্ত্রেন্স। আনার টের প্লানটা স্টাডি কনে মিঃ 
কৃষ্ণ কাজ একেবারে পরিষ্কার জিওবেট্রি একে আমায় 


ই ইহ 


EXE) 


EXE 


FE) 


দেখালেন, দৃষো টঘলেটেই বসবার আরেল্ভামেন্টটা 


সোধ 


- এটা বুঝতে পারেন না? আমরা সবসময় দক্ষিণ-পোলা 


বাড়ি ষষ্ট কি না? 
হাঁ, চাই বৈকি? 
কেন চাই বলুন? 
হাওয়াবাতাস ভালো খেলবে বলে। 


: এগ্জ্যাইলি। নট ভাস্ট বাতাস, বাট সুবাতাস পবিত 


বাতাগ। বেনোভোলেন্ট, ফরওয়ার্ড-লুকিং, পদ্দিটিভ বাতাস। 
হা সমস্ত কু-বাতাস দূর করে আপনার মঙ্গল করে, সাকসেস 
নিয়ে আসে। যঙ্গলেব হিল্লোল বইয়ে দেয়। চীনে ভাষায় 
যার নাম চি। 

চি? 

ইয়েস, চি। 


: বেস। তো? 


এখনো বুঝতে পারছেন না? আপনি উন্তর-মুখে তাকিয়ে 
ওয়েইস্ট মেটিরিয়ল ত্যাগ করছেন। যরীন্স, দক্ষিণ ইড 
আট ইওর বাক! দক্ষিণ, দা গ্রেট বেনোডোলে'্ট দক্ষিণ, 
তাকে তাহলে আপনি কী উপহার দিচ্ছেন? আপনি নেচারকে 
অপমান করছেন। 


£ ইন আদার ওয়ার্ডস, নেচার্স কল ডিফাইল্‌স নেচার! 


[জ্রহস) 


: [কঠোরভাবে মি: আগরওয়াল, আমি কিন্তু আপনার কাছে 


একটা সিরিয়স বিপদে পাড়ে সাহাযা চাইতে এসেছি, ইয়ার্কি 
মারার জ্ঞানো নয়। 


: ই. ভেরিটু। আলোলে কী ভানেন, ভামার এই ইংলিশে এম 


এ বাংগালি বৌমাটি আসার পর থেকে না, ওয়র্ড নিয়ে 
পেলা করার অব্তেসটা আমাকে পেয়ে বোসেছে। আপনি 
দেখেছেন তো ওকে? লাভলি গার্ল! ওর সোংগে আমার 
সারাক্ষণ এই নিয়ে হাসিগোছো চিলে। বাট ভায়াম সরি, 
রিয়েলি সরি। বোলেন, আপনার প্রোবলেনটা বোলেন। 


: প্রব্লেম তো বললাম। টয়লেটের ডিভাইনটা, পার্টিকুলারলি 


সিটিং আরেন্জ্ঞমেশ্টুটা আন-সায়েন্টিফিক। আর তার জনাই 
ভাবার ব্যবসা স্টাগনাস্ট হয়ে রয়েছে ইটস ভেরি ক্রিয়ার । 
কেন কী, আপনি যদি নেচারের মঙ্গল -বাতাসকে খেলতে 
না দেন, তাকে ডিফাইল করেন, তাহলে লী তো ফিরে 
চলে যাবেনই। ফেং শুই সায়েলে এটাকে বলছে শার চি। 
ওটা হচ্ছে অলঙ্ষ্মীর বাতাস। টয়লেট থেকে বেরিয়ে এসে 
ই শার চি আপনার টাকাপয়সা সব নষ্ট করে দেয়। 


: [গুনগুন করে গান গেয়ে] লবপ্মি যোখোন আসবে 


তোখোন ফোধার তারে দিবি রে ঠা, পোন্দোটি নাই, 
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পোদ্দোটি নাই। আচ্ছা, সুনীলবাবু, হোস্তাট নাইট যি দা 
চাইনীয় ফর লক্শ্মি? জাস্ট এ লিংগুচিস্টিক কৌতৃহল। 
সুনীল: [বিদ্ুপটাকে একেবারে পান্ত না দিয়ে] প্রত্রেমটা তো 
শুনলেন? এবার সমাধানটা শুনুন। কৃষ্ণ কাস্তৃন্ধী বলচ্ছেন. 
টয়লেটের ল্লেসমেস্টটাকে, বিশেষ কবে সিটিং আঙ্গল্টাকে 
একেবারে ড্রাস্টিক্যালি বদলে ফেলতে হবে। সিট্টিং 
আবেন্কমেস্টটাকে ইস্ট-ওয়েস্ট ডিরেক্শনে এবনভাবে 
চেনন্' করতে হবে যাতে ইউ ফেস দা ইস্ট। কেন কী. 
পূরবদত সূর্য ওঠার দিক, উনের দিক, উস্নতির দিক। তার 
দিকে তাকিয়ে বসবেন আপনি। আর পশ্চিম হল অস্ত 
যাওয়ার দিক। সেটা থাকবে আপনার পেছন দিকে) 
অনিল : মালে, ইউ বিজ্ঞার্ড দা ওয়েস্ট ফর ওয়েইস্ট,মেটিবিঘল্স* 
সুনীল : কিজ্রুপটাকে একেবারে পা না দিয়ে] কাজেই, এবার বুকতে 
পারছেন নিশ্চয়ই কেন আপনার সাহাঘা আমাক দরকার? 
আআত্ঞ দা সেড্রেটাবি অব দিস বাণুইহাটি শুস্ধি-সিদ্ধি 
কম্প্লেক্স, অনলি ইউ হ্যা দা পাওয়ার টু আ্র্ড দা 
চেল্জ। 
একটু কফি বলি. সুনীগবাবু ? 

£ মিঃ আগরওয়াল, আমি আপনার উত্তরের জন্য ওয়েট 
করছি। 

: শোনেন সুনীলবাবু, আমি বুঝতে পারছি আপনি খুবই 
ডিস্টার্বড। নইলে এয়োকো একটা আযব্সার্ড প্রস্তাব নিয়ে 
আমার কাছে আসতেন না। আপনি ভালো কোরেই ভ্ঞানেন, 
সরকারি আবাসনের কোনো ডিজ্তাইন চেনজ করা আমার 
আওতার মধো পড়ে না। 

£ না, না, আমি তো শুধু আমার ফ্লাটে 

॥ সেটাই তো কোথা। একটা বিদ্ডিংগে আটটা ফ্লাট । আপনি 
থাকেন সেকেন্ড ফ্লোবে। তো আপনার বাথরুমের প্লাস্থিং 
আরেন্জমেন্ট বলে ফেললে ওন্যো ম্যাটগুলো আ্যাফে্ট্রেড 
হোবে না? এটা আপনি ঘুঝছেন না কেলো? 

£ মিঃ আগরওয়াল, একটু এদিক-ওদিক কোরে_ 

£ লা, সুনীলবাবু, ওটা হয় লা. আ্যান্ড ইউ নো ইট ভেবি 

ওয়েল। এ ওনুযোধ আমাকে কোরবেন না, রীন্ধ। 

ছন দ্যাট কেস. দেখি, কৃষণ কাস কোনো অস্টারনেটিভ 
বাতলাতে পারেন কি না। 

1 দেখুল। 

চলে যান] 


EX EMS) 


| 


দুই 


[নিকুম রাত। একটা-দেড়টা বাডে। অনিলবাবুর ফলাটের করিডর। হালকা 
আলো ছলছে। টেলিফোন বাজে! বেশ কয়েকবার বাজবার পর একটি 
ঘর থেকে শাড়ি পরা তরুণী বেরিয়ে এসে ফোন ববে! 


তিক্ষলী : হা, কলুন। 

ক্ঠ 5 বৌদি, আহি সুনীপ কথা বলছি। 

তরুণী: সুদীপ? ও আচ্ছা, হ্যা। কী লাপাব ভাই, এত রাতে? 

সুঈিপ বৌদি, বাবার একটা আক্সিডেন্ট হায়েছে। 

তরুণী : আকসিডেন্ট ? কোথায়? 

সুদীপ : বাড়িতেই। বাথরুমে পড়ে গ্িত্লে। কোদরে সিভাযার ইনজুরি । 

তরুণী : ইস। ডাক্তারবাবুকে_ 

[এইসব ফথাবার্ডার মাধো অলিলবাবু তার ঘর থেকে বেবিয়ে এসে 

শুলাতে থাকেল | 

সুদীপ: এইড ব্লক থেকে মানসকযকুকে ডেকে এছি। উনি দেখছেন: 
আমাক হনে হল একবাধ অনিল ছেটুকে জানানো উচিত । 

তরুণী : ঠিকই করেছ। দঁড়াও. বাবাকে ডেকে লিচ্ছি। 

অনিল (এলিয়ে এসে] কান ভ্যাকলিডেস্ট, নৌনা? 

তরুণী : [ফোনটা এগিয়ে দিয়ে] তিনতঙ্লার সুনীলবাবুব ' বাথকামে 
পড়ে গেছেন। 

শ্রনিল : (ফোনে) হা, সুদীপ, কী করে হোলো? 

সুদীপ জেট, আপনি একবার আসতে পারবেন? একটু পরামশ 
ছিল। আপনার একটু অসুবিধে হবে ঠিকই 

অনিল : ওসুবিধে আর কী. দোতোলা থেকে তিন তোলা, এই তো। 


আনি যাচ্ছি। 
তিন 


[সুনীলবাবুর অং রুষ। জমকালে৷ ফার্নিচার সাইবাবা, মোহলানন্দ ও 
অনুকূল ঠাকুরের বড়ো বড়ো সবি বন্ছর পঁচিশেকের সুদীপ ও অনিল] 


ES 


: বাবা বোধহয় দিন করেক আগে আপনার কাছে নিয়েছিলেন। 


হা, ওই টয়লেটের ফিটিংসগুলোর ডিরেকশন বদলানোর 
প্রস্তাব নিয়ে। 


: এখন বুঝতে পারছি। বাবার মাথায় এখন ফেং ওই ঢুকেছে। 


এ জনোই নাকি ব্যবসা ভালো চলছে না। এই আক্লিডেন্টের 
পেছনেও কোধহয় এ ফেং শুই। 
সেকি? 


: বলছি। কদিন ধারেই দেখছি, বাবা বাথরুমে কলে জার 


বেরোন না। প্রচণ্ড সময় নেন। আজকেও তে। রাত সাড়ে 
বারোটা লাগাদ ঢুকেছেন। আমি ভোগ বই পড়ছি। এমল 
সময় হঠাৎ দূম করে আওয়াজ, হান বাথরুমের ভেতব 
খেকে বাধার চিংকার। 


£ মাই শুডুনেস! 
: কোনো রকমে ধাককা-টা্া দিয়ে দরজা খুলে দেখি বাবা 


আটিতে পড়ে কাতবাচ্ছেন। ধরাধরি করে ঘরে এনে শুইয়ে 
দিলাম মানসবাকুকে খবর ছিলাম উনি একটা পেন কিলার 
ইলজেক্শন দিয়েছেন, আর একন হালক সিডেটিভ নোবলেট 


O° শী শশী — —  — 
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নেবেন কিছু ভাঙেনি বলেই তো মনে হচ্ছে 

যাক। 

কিন্তু আপনাকে ডেকেছি অন্য কারণে। বাবা কিছুতেই 
বলছেন না, কী কবে এইভাবে পড়ে গেলেন। বাথকমের 
মেঝে তো ঘট করছে । সেবিব্রাল- টেল্ব্রালের€ কোনো 
ব্যাপার নেই, মানসকাকু পবিষ্াব বলে প্রেশাবটা 
অবশ্য একটু বেশি। কাল টেস্টগুলো সব কবে নেব: কিন্তু 
বাবা কেবলই আপনার কথা বসছেন; একটু আলাদা করে 
কথা বলতে চাইছেন আপনার সাক্ষে যদি একবার কথা 
বলেন বাবার ঘবে শিয়ে। 

কিন্তু উনি তো ভান্ডার সিড়েশন? 

সবে খেয়েছেন ওষুধ এখনই যদি একট কথা বলেন 
তাতে আব ওসুবিতে কী? চলো। 


[সুনীলবাবুব শোবার ঘর. দানি খাট। নেয়ালে নববিবাহিত সুনীল- 
অম্পতির দ্ববি, অনাদিকে সূনীলবাবুর প্রযাতা পচা হর বড়ো ছবিতে 
মালা টাঙানো । তাকের ওপর বেশ বড়ো এক লাফিং বৃদ্ধর মৃতি। 





বন্ত্রণাকাতর নৃখে গুয়ে আছেন সুনীলবাবু। শুনিলের প্রবেশ] 

অনিল. [সহানুদ্তির সুরে] ক বাধালেন সুনীলবাবুঃ 

সুনীল [একটু জিম-ধরা, কাতর গলায়] খুব যন্ত্রণা হচ্ছে, ভানেন। 
তবে একটু কনছে মনে হচ্ছে 

অনিল. হাঁ, ওসুধ তো পোড়ে গেছে, এবার কমে আসবে। কিছু 
ভাববেন না। 

সুনীল: (উত্তরোনতর ভড়িয়ে-আল্সা গলায়] নিঃ আগরওয়াল, আপনার 


কাছে আনার একটা কনফেশন আচছে। 







আল পাহাডের গল্ভটা আপনার ডানা আছে 5 


ই পর্বত যদি মহন্মদের কাছে না আসে তো. 





আমি দেখলাম, টয়লেটের গ্রেসানেন্টটা 








সীল 
যায, তো আই জান চেন্জ মাই €ন 

পঞিশন বিলেচিভলি ওটা তো একই ব্যাপার দাড়াবে 
কৃষ্ণ কাস্তৃতীও আইডিযাটা আক্তও করলেন 

অনিল কী বোসছেন আপনি? 

সুনীল টা ন্ঘ-সাউৎ আঙ্গলেই রইল। কিন্তু ওতে বসবার 
সময় আছি এমন একটা আঙ্গলে বসব, যাতে আই ফেস 
লা ইস্ট। পশ্চিম আমার পশ্চাতে! 

অনিল মাই শুডনেস! 

সুনীল কদিন ধরে সেই পডিশনটাই ট্রাই করছিলাম (গলা ঘুমে 
প্রায় আচ্ছা) খুব কষ্ট হচ্ছিল, তবু! কাল থেকে খুব 
কনম্টিপেশন হয়েছিল, ভানেন। তাই আজকে ব্যালান্স 
রাখতে না পেরে-_। প্লিজ, কাউকে বলবেন না মিঃ 
আগরওয়াল, দ্যাটুস মাই রিকোয়েস্ট। 

অনিল : এ আপনি কী করলেন সুনীলবাবু! 

সুনীল. [ঘুনেরঘোরে] থ্যাংকস ... কে্টবাবু ... হাওইবাটিতে.. 
হাগুইবাটিতে ... শেং ফুই ... চেস্বার ... কেষ্টবাব .. কান্ত 


বাবু... চি... শার চি... 
[আস্তে আন্তে পর্দা নেনে আসে] 
একটি সতা ঘটনার ওপর আনেকটা রঙ উডিয়ে লেখা। চি এবং পাব চি 
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১৮ 





তিন, চার 
পাচু রায় 


তিন 


গতবারের উৎস মানুষ সংখ্যায় বরুণ ভট্টাচার্যের অভিন্রতাদ্রনিত রচনা 
'আলুমেন্ধ'ভাত ও সততায় এক টাক্সিচালত ও পুলিশ প্রশাসনের কথা 
আছে। এ বঙ্ধর ৯৩ জুঙ্গাই দুপুবে সপ্টলেকে ৮ নম্বর ও ৯ নম্বর ট্যান্কের 
মাঝের একটা জায়গায় আর একটা সৃশা দেখলান। একজন মধ্যবযস্ক 
ব্যক্তি পথ চলতে চলতে বাকের মুখে পা পিছলে পড়ে গেলেন। বাস্তয 
ওকলো থাকলেও সম্ভবত তিনি রাস্তার ধারের ঢালে টাল রাখতে পারেন 
নি। চশমাটা ছিটকে গেল। পাশ দিয়ে যাত্রী নিয়ে ধাবমান একটি টানি 
থেমে দাঁড়িয়ে পড়ল। দরক্সা খুলে প্রথমে নেমে এল ড্রাইভার, ভারপক 
খাত্্ীও। মানুষটিকে তারা হাত ধরে তুলালেন। ভন্তলোকও তাদের 
বললেন, কিছু হয়নি। তবু বোধহয় হাতে-পায়ে ছড়ে গিয়েছিল 
মানুষটির ড্রাইভার জুটে জারিকেন নিয়ে এসে কল দিলেন । যাড়ীটি 
তাকে হাত ধরে বললেন, পৌঁছে দিয়ে আসি আপনাকে টাস্মিতে। 
মানুষটি রাষ্ঠী না হয়ে ওদের অসংখ্য ধনাবাদ ভানালেন। ভ্রাইভার ও 
যাত্রী দুজনেই যুবক ছিলেন। 

ঘটনা যখন ঘটে পরপরই ঘটে । ব৷ আমাদের ছ্ছানি হঠাৎ কেটে 
যায়, ধরা পড়ে পরপর আনাদের চর্মচক্ষে। সেইদিনই ২১৫ বাসে 
প্রতিবন্ধী আসনে বসে মহিষবাথান যাচ্ছি। খেয়াল করিনি একজন 
প্রতিবন্ধী উঠেছেন। সাধারণ আসনে বসা এক যাত্রীর বোবাবিত পুর্টিতে 
তাকিয়েই িফ্লেক্স আযকশনে উঠে দাঁড়ালাম ক্রাচে ভর দেওয়া বাতরীটি 
বললেন, 'আপনি বসুন, জায়ণা খালি হয়ে আমি বসব।' কিন্ুতেই তিনি 
বসলেন না। কিছু পাবে জায়গা খালি হুল পেছনের আসলে। তিনি 
বসলেন! 

এবারের বইমেলাতেও এইরকম একটি দৃশ্য দেখেছিলাম মেনট্রোর 
কামরাঘ। শোভাবাজার থেকে উঠলেন এক প্রতিবন্ধী, ব্লাবকুট, বগলে 
ক্রাচ। প্রতিবন্ধী আসনে বসা দুই যুবক নির্বিকার। এফ মধ্যবয়স্ক উঠে 
দীড়ালেন। প্রতিবন্ধী মানুষটি হাত দিয়ে তাকে বসতে বলে কামরার 
দেওয়ালে হেলান দিয়ে ক্রাচ পাশে রেখে দীড়িরে রইলেন। বইমেলায় 
যখন ন্যমছি তখন তিনিও লামছেল। আমায় তাড়া ছিল. উৎস মানুষ- 
এর স্টলে যাব। তার মধ্যেই জেলে নিয়েছিলাম ওর নাম সমবেশ। 
একটি যুগপৎ আনন্দ ও দুঃখের কথা প্রসঙ্গত বলা উচিত । এই দুই 
প্রতিবন্ধী মানুষই বুবক। সমরেশ তো খুবই অক্সবয়সের। 

এ ধরনের অভিজ্ঞতা অভিনব’ কিছু লয়। প্রায়ই ঘটে থাকে। 
পরের গল্পটাও কমবেশি কমন) বাঙ্গুর আভিন্যু থেকে ২১৯ নম্বর বাসে 
চেপে কলেঞ্জ প্ত্রীটে যাচ্ছি। বাসের বাঁদিকে দুটি লেডিম সিটের 


মাঝখানের আসনে জ্ঞানল্যাব দাবে বসে। দন্তবাগ্যল খেতে ছলাচাবেক 
সদা তোশ্োর উত্তীর্ণ যুবতী উঠে আনার সাননের সিটে দুন কসে 
পড়ল বাকি দুজন দাঁড়িয়ে জড়িয়ে গল্প তলার কাকে হঠাৎ ভন 
আনাকে বল, "আপনি লিট গড়ে দিন না .' আনি হঙ্গল্লাম, 'কেল? 
লেডিস সিট আনেক খালি পাড়ে আছে, ভেনাবেল সিটও ছে, ওখানে 
গিয়ে বসুন না।' মেয়েটি বলল, "আমি ওখানেই বসব ” আমার পাশে 
একটি মেয়ে বসেছিল। সেও নির্বিকার । এবার মেয়েটি কনভান্টাবাকে 
ডেকে আমি যাতে সিট ছাড়ি সে বাবস্থা ফপ্তে বলল। কনডাষ্টুব এমে 
মেয়েটিকে বলল, উনি স্বাড়ব কেল? উলি তে জেন্টস সিটে বসে 
আছে) মেয়েটিক ভুল ভাডলেও সে এতটুকু লঙ্ফিত হল না উবে, 
দাড়ি না কামাবাব ফলে তখন সান" দড়িতে আমাক শাল ঢাকা, 


চার 


বোর্ডে ন্ডর গেল। নানান লোটিশ। তাক মধ্যে একটি স্কুল-ম্যাশান্ধিনে 
লেখা চেয়ে স্বয়ং প্রধান শিক্ষক বচিত বিডি নিজপ্তিধ শেষ লাইনে 
আহে, নকল ধরা পড়লে কঠিন শাস্তি হবে।' নোটিশটাব দিকে আঙুল 
দেখিয়ে প্রধান শিক্ষক মশায়কে বঙ্গলান, ' তেলের শিশি ভাঙল বলে 
খুকুর পাবে বাগ কর / তোমরা যে সব বুড়ো খোকা ভ'লত ভাঙে ভাগ 
ফর / তার বেলা? উনি বললেন, 'কেন, এ কথ্য বনগদ্থেন কেন?" 
তারপর তার সঙ্গে যা কথাবার্তা হল তাই গুছিয়ে লি নি্ি' 

"উঠা হায় তুফান জমান! বদল বহু! / ভাগ হায় ইনসান মানা 
বদল রহা'__ পঞ্চাশ-যাটের যুগে এটি ছিল বন্ধে তুফান তোলা একটা 
খানের কলি। বিশ্বকাপ ফুটবলে তো বিভিন্ন দেশের ভাটায় সঙ্গীতের 
সুর, বিশেষত কয়েকটি দেশের ক্ষেতে, বারবার শুনেছি। বিশেষ করে 
ভ্রাল এবং ইতালি। নলে হয়নি, এ গানের (উঠা হাং ) সুরের সঙ্গে 
হুক মিলে যায় ও রকম একটি দেশের জাতীয় সঙ্গীতের সুব? ভাতীয় 
সঙ্গীতটি নিঃসন্দেহে অতি প্রাচীন। 'তোমার হল শুরু আহার হল সারা . 
এই গানের সুরটি নকল করে নব্বইয়ের দশকে একটি হিন্টী-সিনেমার 
শান সীত হল। বিস্বভারতী' তখন পূর্ণ তেজে দীপামান। ফিন্তু তানের 
হাতে কপিরাইট যে সুরের, তার নফল করে হিন্দী সিনেমার গান হল, 
অথচ বিশ্বভারতী নীরব। মামলা দাড়াবে কিভাবে? দুটো গানই তো সুর 
নিয়েছে একটি বিদেশী সঙ্গীত থেকে। 

বছর ৩৫ আগের কথা। শারদীয় -উপ্টোরঘ'- ছাপা হল এফ 
প্রবল প্রতিভামচ কথাশিল্পী রচিত উপন্যাস "অপরাজিত । গোগ্রামে 
পড়তে শুরু করলাম। যত পড়ি ততই চেনাচেনা লাশে । এবাবে তো 
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সংবাদে বিভ্রান্তি ঃ আবিষ্কার, না আত্মপ্রচার 


যুগলকান্তি রায় 


আগের সংখ্যায় (জুন. ২০০৬) লিখেছিলাম কিভাবে একভন ব্যান্ড 
(কোনোবকম বৈজ্ঞানিক পন্জতি, নিয়নকানুনেক তোযাক্গা না কবে সংবাদ 
মাধ্যমে আইনস্টাইনের 'বিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ' তন্তুটিকে নসাং 
করার কৃতিত্ব দাবি করেছিলেন। এবকম সহড-চটুল রাস্তা নিকেদের 
প্রচারের আলোয় আনার লোভ যে আনেক বিজ্ঞানীকেও পেয়ে বসেছে 
এবং মুদ্রণ মাধ্যমের সঙ্গে এখন বৈদ্যুতিন মাধ্যম ফোগ হওয়ায় তা যে 
বেড়ে চলেছে, সেকখাও আগের সংখ্যার্টিতে জানিয়েছিলাহ। এই তো 
কয়েকমাস আগে একটি টিভি ঢানেলে যাদবপুরের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট 
অফ. ফেবিফসাল বায়োলডির কয়েকজন বিজ্ঞানী ও তাদের ল্যাবরেটারির 
ছবি দেখিয়ে বসা হল তার ক্যান্সার চিকিৎসার এক অভাবনীয় উপায় 
বের করতে চলেছেন। অথচ, এ খকবে বিজ্ঞানীদের যে কথা শুনলাম 
তাতে বুঝলাম তাদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এখনও চলছে, সিদ্ধাত্ে আসতে 
এখনও সময় লাগবে। তাহলে প্রচারের এত তাগিদ কেন? আমরা 
'ঘরাপোড়া গর .'-_এবকম তো আগে কতই শুনেছি! অধ্যাপিকা 
জঙগীমা চাটার্ডিরি দুগী রোগের ওষুধ 'মার্সেলসিন', চিত্তরঞ্জন কান্দাব 
গবেষণা কেন্ত্রের প্রান অধিকর্তা ডা; জর রায়টৌধূরীর ক্যাল্সাকের 


ওষুধ, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্েসির প্রাক্তন বিভাধীয় প্রধান 
অধ্যাপক দুক্গড রায়ের ক্যান্সারের ওষুধ ডহঈীন'__ এসকম আরও কত 
ক' এসব 'আবিষ্ধর' লিয়ে পত্র-পত্রিকায় কতই না হৈ-চৈ হল, কত 
গল্রকথা লেখা হল। অথচ বিজ্ঞানসম্্তভাবে এওলিন শ্রতিষ্া, শ্রযোগ 
ও ভার্থকারিতার প্রাণ এতটুকু হয়নি। 

এসব ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় ১৬/১৭ বছর আগেকার 
একটি ঘটনার কথা। দে এক রোনহর্ধক 'আহি্তার'! রোমহর্ষক লয়াতো 
ক! যেজোনো বিষ-__ সেঁকে৷ বিষ, আার্সেনিকের বি থেকে গুরু কারে 
পরমাণু বোমার তেজ্জস্কিয়তা__সব কিছুর "মুশকিল আসান! এই 
'আবিদ্ার' । ঘটনাটি নিভে এসে বলছেন 'আবিদ্ধর্তা' স্যং_ঘিলি এই 
বাভোরই একটি বিশ্ববিদ্যালযে কর্মরত একভন বিজ্ঞানী । মানুষে বিশ্বাস 
না করে পারে? 

সময়টা ১৯৮৯ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি) মৃপূরবেল।। 
"আজজকাল' অফিসে বসে আছি। অসীনবাবু- মানে, 'আঙ্জবকাল'-এন সহ 
সম্পাদত অঙ্গার মিত্-_একটু দূৰে বসে আছেন। একজন ভদ্ললোককে 
আমার নিকে এগিয়ে দিয়ে বলালেন, “ইনি একন্ডন সায়েন্টিস্ট । আপনি 





চলতে ফিরতে (১৯পৃষ্ঠার পর) 


ড্তয়ভস্কির ইডিয়ট থেকে হুবহু নকল । পরে একটি সংস্যায় আম 
অতিত্রিয় সেই কথাশি্জী সমরেশ বস বলেছিলেন, সকলেই ডানে তেবে 
তিনি আর নতুন করে উল্লেখ করেন নি। 

বছর খানেক আগে '১৭ জুলাই' নাটকটি নিয়ে হৈ হৈ পড়ে 
যায়। 'স্যাস' পত্রিকায় শারদীয়া সংখ্যায় ওটা ছাপা হয়েছিল। এক প্রবীণ 
পাঠিকা পত্রিকায় প্রকাশিত ওই নাটক এবং উৎপল দত্ত নাটাসহগ্র'-এ 
প্রকাশিত মানুষের অধিকারের তুলনানৃলক আলোচন) করে দেখালেন, 
এখান থেকে ২৭টি পৃষ্ঠা হবু টোকা হয়েছে '১৭ দুলাই'-এ। বিতর্কে 
যোগ দিয়ে ১৭ জুলাই-এর নাটাকার ব্রাত্য বসু জানালেন মাকিন যুক্ত- 
রাষ্ট্রের ১১৩৩ সালে সংগঠিত ক্রচবরে| নামলা নিয়ে রচিত বিদেশী 
নাটক ‘দে শ্যা নট ডাই' অবলম্বনে "মানুষের অধিকারে' বচিত এবং 
এ কথার কোনও উল্লেখ প্রয়াত নাটাকার করেন নি। কিন্তু উৎপল দর 
মারার্ঠীবনে হবু কোনও নাটক থেকে টোকেন নি। অনুপ্রাণিত 
হয়েছেল। তবে বঙক্ষেত্েই কণ স্বীকার করেন নি। 

এই রকৰ কত উদাহরণ যে ছড়িয়ে আছে সাহিত্যের, শিলের, 
সন্তেতির আঙ্গিনায়, ছোট-বড় অগণিত: বড় বড় নমসা এবং গুনীরাই 
যা কাণ্ড করে গেছেন! যেমন এক বিখ্যাত প্রয়াত গুনী চিত্রকর 
করেছিলেন বসন্ত জানা নামে ধার অশিক্ষিত এক স্বভাবসিলগীর শ্রাকা 
ৰি নিয়ে, তায় আনুগত্য ও বিশ্বাসকে ছিত্সবিচ্ছিয করে। বসন্ত জানা 


এখনও বৌচে শ্া্ছেন। তার জীবনের শেষ চাকরি একটি কলেজের চড়থ 
শ্রেণির কর্মচারী হিসাবে। সেখানেই বিদেশী এক দ্ার্নালে, যা কিনা 
অধাক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছিল, বসন্ত দেখলেন তারই আঁকা ছবি ছাপা 
হয়েছে। কিন্তু শিল্পী হিসাবে নাম রয়েছে কলকাতার সেই বাবুর যাঁকে 
বসন্ত গুরু বলে নেনে সব ছবি পাঠিয়ে দিতেন। বিনিময়ে মাঝে মাঝে 
পেতেন দল টাকার একটি মনি অর্ডার। কলকাতার সেই শিল্পী যামিনী 
রায় কুবনবিখ্যাত, আর বসন্ত অদ পাড়াশীয়ের এক গরিব চাষী ছিল 
প্রথম জীবনে। 'চুরিবিদা। বড় বিদ্যা যদি ন পাড়ে ধরা” ভীবদদশায় ধরা 
পড়েননি যামিনী রায়। এখনও তার এই কীর্তি মানাতে চাইছেন না তার 
-গুণনুষ্ক' সমালোচকরা । 

কিন্তু ধরা পড়ে গেলেন উনিশ বন্ধরের যুবতী কাবা বিস্বনাথল 
তার "হাউ ওপাল মেহতা গট কিস্ড, গট ওয়াইল্ড আযন্ড গট জা 
লাইফ" উপন্যাসে । তিনি তিন জন উপন্যাসিকের তিন তিনাট উপনাস 
থেকে শ্রেফ টুকে দিয়েছেন খানিকটা খানিকটা অশে। আসলে কাব্য যদি 
তার মাতৃভাষায় লিখতেন এবং টুকতেন, তেমন ঝামেলা হত না। শ্রেফ 
ইয়োজি থকে ইরোক্ষিতে টোকা। ভাই কঠিন শান্তি হল কালার। তবে 
ইরোডিতে না লিখলে কে তাকে দিত পাঁচ লক্ষ ডলার অর্থাৎ সোয়া 
দু'কোর্টি টাকা “আগাম? 'চুরিবিদ্য বড বিদায যদি না পড়ে ধরা।' ধরা 
পড়িলে কঠিন শান্তি প্রধান শিক্ষকের সঙ্গে অহশেবে সহমত হলাম। 


১০০ ২৮১ 
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২০ 


এর সাঙ্গে কথা বলে দেখুন ব্যাপারটা কী। বেশ গুরুতপূর্ণ বিষয় আনে 
হচ্ছে। দেখুন, বিভ্ঞাল ও প্রযুক্তি পৃষ্ঠায় ছাপানো যাবে কিল ভতলোক 
এসেই নমস্কার ডানিয়ে বললেন, "হানি ডঃ এন. কি. সিনহা, কল্যানী 
বিধানচন্্র কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের একন্ডন বিজ্ঞানী। কলেই ত্যর নিজের 
পাড়ে কয়েক পাতার ইংরেডি ও বাংলাতে টাইপ করা দুটো লেখা আন্যর 
সামনে বাড়িয়ে দিলেন দেখলাম তিনি এ বিখবিদ্যালয়ের 'কৃষি-রসাবন 
ও যৃত্তিকা বিষ্ঞাল' বিভাগের একন্ডল রিভাব ডিগ্রি এন.এস-সিংপি- 
এইচ. ডি। বছু বিজ্ঞান মন্দির থেকে পি-এইচ. ডি কবেছেন। ভদ্রলোক 
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের 'আ্রান ও বিজ্ঞান" পত্রিকায় লিখতেন এবং বার 
কাছে বসু বিজ্ঞান মন্দিরে গবেষণা করেছেন সেই অধ্যাপক পি. নক্ষীর 
সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল-_এই দুই সৃয়েই ডঃ সিনহার সঙ্গে কথা 
ধলার একটা বেশ পরিবেশ তৈরি হয়েছিল। কললাম, আপনার লেখা 
পড়ছি পরে। আপনি মুখেই একটু বলুন না. কী ব্যযপার'। যা বললেন 
তাজ্জব বনে গেলাম। শুলঙ্গে সাকা দুনিয়াই তাক্ব বলে যোতো। 
বললেন, 'সুকূপা গুহর শরীকে যে মারকিউরিক ক্রাবাইড পাওয়া 
গেছলে। তার বিষক্রিয়া, আর্সেনিকের বিষক্রিয়া থেকে গুরু করে নানা 
শিল্পজাত বিষক্রিয়া, এমন কি হিরোসিমা-নাগাসাকিতে যে পরনাশু বোনা 
পড়েছিল তার তেনস্ডিঘতা-__সব কিছু প্রশনিত করার মতো বৌগ 
আমি আবিষ্কার করেছি।' কথাটা শুনে আমি তে। একেবারে থ। 

প্রাথমিক আলাপচারিতায় যে সুন্দর পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা 
মুহূর্তমধ্যে উবে গেল। এরকম বৈহরানিক আবিষ্কারের দাখি করার গুরুত্ব 
ও তায় সন্ধাবা প্রতিক্রিয়া না-বোঝার কথা ভণ্রলোকের নয়। একটু 
বিরক্ত হয়ে বলেছিলাম, "আপনি কী বলছেন ভেবে বলছেন $' অবিশ্বাস 
করছি বুঝতে পেরে তিনি গলার স্বর নাৰিয়ে বললেন, “শামি বলি 
আমি করেছি। বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিক সম্মেলনে এটা জানিয়েছি।' 
আমি বললাম, ‘বৈজ্ঞানিক আলোচনাচক্র বৈজ্ঞানিক সক্স্েলন, সর্বোপরি 
বৈজ্ঞানিক গবেধপা পঞ্জিকা ছেড়ে সাংবাদিক সম্মেলন কেন।' মানে পড়ে 
উত্থর পেয়েছিলাম, বিজ্ঞানীরা তো আমার কাজ আগে জেনে গিয়ে 
নিজের বলে গাবি করবে। তাই সাংবাদিকদের আগে এটা জানিয়ে 
দিলাম।' কথা০ লো গুনে ধৈর্যচ্যাতি ঘটছিল। তবুও ধৈর্য ধরে আবার 
একবার বলেছিলাম, আপনি একটি বিশ্ববিপ্যালয়ের রিডার গবেষণার 
যধা্থত্য প্রতিষ্ঠা কয়ার ফি এটাই পথ?' এব কোনো উত্তর না দিয়ে 
তিনি ইবেষ্ঠী ও বাংলাতে তার দুটি লেখা আগে পড়ে দেখতে বলালেন। 
১১ জুলাই, ৮৯ তারিখের লেখা দুটিয ইংরেভিটিতে দেখলান শিরোনান 
দিয়েছেন, Outstanding invension on pollulion control meas- 
0161 (দূষণ নিয়স্ত্রণ পদ্ধতিতে অসাধারণ আবিদ্ধার)। ভার এই 
আবিষ্কারের মূল প্রতিপাদা হিসেবে লিখছেন, 'Parentised break 
through invension of Detoxification Lion-share of toxic 
clememie 77 clements of 103 clement of Periodic Table even 
Nuclear pollution (Chernobil, Kashi of USSR. Japan. 
America) or any short of environmental pollution. Public 
should aware for this invension for their remedy measure’ 
(বানান, যাকাগঠন হব তুলে দেওয়া হল) । বাংলা লেখাটির শিরোনামে 
লিখছেন, ' জেদি বন্ত ও অন্যানা যৌল উপাদান ঘটিত বস্তুর 
বিক্রিয়ার বিস্ময়কর প্রতিবিষ আবিদ্ধার।' 


বাংলা লোটিতে কাজের বিবসণ দিতে খিয়ে ডঃ লিলহা 
প্রথনেই সুরূপা গুহর বিষক্রিঘায মৃত্বাব কথা বাল্লেছছেন, এসে বলে গাঙে 
তাই । তিনি যে সময়ে ক্লু, ৮৯) এসেছিলেন তার শ্রাঘ ১৫/১৬ 
বছর আগে (১৯৭৩/৭৪ সালে) বিজ্ঞান স্লেডের শবেবিকা ও দক্ষিণ 
কলকাতার বাসিন্দ৷ সুরূপা। গুহ মাবা যান। ঠার শরীরে নারকিউরিক 
ক্লোরাইড পাওয়া গেছালো। সুরূপ! গুহ সেই বিষ খেয়ে আন্মহতা? 
ববেছেন, না তাকে বিষ খাইয়ে মেরে ফেক হয়েছে এই নিয়ে মানল্া- 
মোন্দমা, কাগড়পঠে আনেকদিন ধবে হৈ-চৈ হয়েছিল । বুঝলদন সংবাদ 
মাধানে চনক সৃষ্টি করতে ভ: সিনহা অত বছর আগেকার ঘটনাটি 
উল্লেখ করতে ভোলেন লি। তিনি  লেখাতেই জানিয়েছিলেন যে. 
কলক্যতায় তার ৭. শঙ্কু চ্যাটার্জী স্ট্রিটের বাসভবালে (কলেড পিটার 
ওখানেই এই কা করেছেন এবং তার পেটেস্টও লিয়েছেল। পোটোন্টেন 
নস্বব কী, পেটেন্ট নিলেই গবেহপাকর্মের শুদ্ধতা প্রনাণ হয কিনা, ড্রগ 
কন্ট্রোলের কাছে গেলেন না কেন, এই 'আবিষ্ধার' সত। হাগে তাতে তো 
সারা বিশ্ব আলোড়িত হওযার কথা-_তার সমর্থনে উপযুক্ত তথা প্রমাণ 
কোথায়, ও রকন একটা ল্যাবরেটবিতে ও রকম একটা তিশা কর্মকা 
সম্ভব কিনা--এসবের কোনো সপুত্তর সেদিন পাই নি। আন ননে পাড়ে 
তাঝে শেষে ঠাট্টা করে বলেছিলাম. 'বাঙালির ঘবে তাহলে আর একটা 
নোবেল পুরস্কার আসছে।' এও বলেছিঙ্গাথ, "আপনি ঘা শ্বাবি্ধাব 
করেছেন তাতে তো পরমাণু শক্তিকেন্ত বসানো নিয়ে শ্রার কোনো 
সমস্যা, বাক্বিতণ্ডা থাকবে না। বাচ্চাদের যেমন ট্রিপ আান্টিদেন 
দেওয়া হয়, আপনার আবিদ্ধৃত ওষুধ তার সাথে দিযে দিলে কোনো 
বিষক্রিয়া, তেমক্তিয়ায় ক্তক্ষতি হবে না--সার) দেশ জুড়ে নিশ্চিস্তে 
পরমাণু শক্তিকেন্ত্র বানিয়ে গেলেই চলবে।' অবাক হয়ে এখনও ডাবি, 
আবার খারাপও লাগে, আমার ঠাটা তিনি বুঝাল্লেন না) তিনি দাগ্রাহে 
বললেন, “ঠিকই তো। আবি তে লিখেছি যে, এমন ৭/৯টি ভৈব 
রাদায়নিক বন্ধ আমি আবিদ্ধার করেছি যার সঙ্গে ৭৭টার বেশি মৌল 
উপাদানের প্রতিক্রিয়ায় এ সমস্ত উপাদানের বিষাক্ত ভাব নষ্ট হবে এবং 
জা শরীরের বেচনতস্তের মাধানে বেরিয়ে যাবে। এডনা দারা পৃথিবীর 
মানুষকে আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে আবেদন জানিয়েছি।' বারই 
তিনি নিজে হাতে লিখেছেন, "কোন ক্ষতিগ্রস্ত দেশ বা বিদেশ যদি 
প্রয়োজন মনে করেন এই বিজ্ঞানের ভ্রবিদ্ধার দ্বারা উপকৃত হবেন তবে 
আবিষ্তারকের সাঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন? কী জানি কী ভাবলেন, 
আনাকে আবার ভিন্রেস করলেন, “তাহলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি -পৃষ্ঠায় 
এটা ছাপানো হচ্ছে তো ?'' বললাম, 'না'। ডঃ সিনহা এরপর চলে 
গেলেন। তবে যাওয়ার আগে লেখার একটা কপি দিয়ে বললেন, 
“আপনাকে দিলাম, আবার পড়ে দেখবেন।" 
আসীমবাবু সবই শুনেছিলেন। তারপর দিন দশ-বায়ো কেটে 
গেছে। একদিন সন্ধায় অসীমবাবু আমাকে ডেকে নিউর ডেস্কে আসা 
শিটিআই-এর একটি খবর দেখালেন যেখানে শি.টি আই ডঃ সিনহার 
নআবিষ্কার'-এর খবরটি ছোট্র করে জানাচ্ছে। অসীমবাবুকে শুধু 
বলেছিলাম, কোনো বৈজ্ঞানিক ফোরাম ছাড়া এসব সংবাদের গুরুর 
নেই) তাছাড়া, ভেবে দেখুন এর যা বৈজ্ঞানিক গুরুত্ব তাতে তে সারা 
পাতা জুড়ে এই সংবাদ দেওয়ার কথা।' বিজ্ঞান ও শ্রযুক্তি-পৃষ্ঠায় এটা 
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বেলে দি জি্ক ২৯শ জুলাই, ৯৯ এক আজকাল এব সাধারণ 
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জরা জা বিধযাও ন্যরৃূশ্য খৃহর কেস, তার ভৃতর কারণ 
ঘারাকটাকক ক্রাৰাইত । দেই আরস্থায় চিকিৎসা বিজ্ঞান তাকে বীচাতে 
খারোল । যার জলে তার ছু হত | ওাসরা খ্যারের কাখত খেকে জনি । 


আবার বারৃইশৃনের কনকৃশে আা্দেনিক বিষাঞ য়ায় তোলশাড় খবর 
রি বেরিয়েছিল | হত্চোখ্যদ্দের দূর্ঘশার কাকা হয়ে উঠোন, তার, শিক খাতাবিষ 
(ডেশ্ি৩৮৪) (৪৯4,০০৫) কিছুই আলা বাই বনে লে । ll 
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এত বিপদ, তবু পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন? 


নিরঞ্জন হালদার 


পশ্চিমবঙ্গ সরকার ১৯৮৭ সালে নেনিনীপুর জেলায় সবং-৩. তারপর 
তীরে গোপীবগ্পভপুর এলাকায় এবং ২০০৩ সাঙ্গে সুন্দরবনে 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের চেষ্টা করেছিলেন। শ্রতিটি ক্ষেত্রে 
আন্দোলনের পরেই বামগস্ট সরকারের উদ্যোগ আটকে দেওয়া হয়। 
"পারমাণবিক শক্তি কমিশনে'র ম্যাপ অনুসানে কয়লা-খনিব নিকটবন্ঠী 
এলাকায় পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র হওয়ার কথা নয়। কিন্তু 
সবং-এ পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্ত স্থাপানের প্রস্তাবের সময় ডানা 
শিয়েছিল, এ এলাকায় পারমাপবিক চুল্গির যন্ত্রপাতি আসবে বাশিয়া 
থেকে। রাশিয়া কিছু করতে চাইলে এখনও কেন্তরীয় সরকারের আপত্তি 
করা কঠিন। সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে 'রুপি'র ভিত্তিতে পণ্য, 
যন্ত্রপাতি ও অস্ত্রশস্ত্র আমপানির জনা এবং রপ্তানির চেয়ে আমদানি বেশি 
হওয়ায় এদেশে সোভিয়েত সরকারের অনেক টাকা কানা ছিল। ১৯৮৬ 
সালের ২৬ এপ্রিল চোর্নোবিলের বিদাৎকেন্ডে মারাস্মক দূর্ঘটনার পর 
সোভিয়েত ইউনিয়নে নিীয়মাণ সব পারন্যণবিক চুলি নির্মাণকার্থ বন্ধ 
হয়ে বায়। তা সত্যে সোভিয়েত সরকার এদেশে পারমাণবিক চুলি 
বিক্রির চেষ্টা ফরে। 

পারমাণবিক শক্তি কমিশনের কোনে৷ ব্যাপারে টাকার অভাব 
হয় না এবং চের্নোবিলের দুর্ঘটনার পরে তেন্তস্তনিযতার ভয় কাটানোর 
জনয তদানীস্তন সি-পি-এম এম.পি. রাধিকারঞ্জন প্রামাপিকের অক্রন্ত 
সহযোগিত! পেয়ে পশ্চিমবঙ্গে পারমাপবিক কেন স্থাপনের জন্য ব্যহ়স্ট 
সরকারকে বার বায় মদত দিয়েছে। তাই এবারকার পূর্ব মেদিনীপুর 


বহলোকের জানা আছে। 

১৯৭৯ সালের ২৮ মার্চ-এ আমেরিকার প্রি মাইল আইল্যাণ্ড 
পারমাণবিক চলিতে দুর্ঘটনার পর থেকে নতুন কোনো পারমাণবিক চুলি 
বলানোর অনুমতি দেওয়া হয়নি! ১৯৮১ সালের ২৬ এপ্রিল 
চের্নোবিলের পারমাণবিক চুরিতে দুর্ঘটনার পর সোভিয়েত ইউনিয়নে 
নতুন কোনো পারঙ্গাণবিঝ চুল্সির অনুমোদন দেওয়া হয়নি, নির্মাণ 
প্রকন্পণ্ডলির কাজও বন্ধ করে দেওয়া হয়। রাগ সমেত ইউরোপীয় 
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দেশগুলিতেওড নতুন পারনাণসিক চুদি বসালো হয়নি প্যাব্দালপিধ, 
বিদুৎ কেন দূর্ঘটনা আক্ছ্যর ঘাটে ধাকে। সেডন্য আননেকিকানে 
বার বলেন নির্দেশ সেন এবং এভন! প্রতল্পের ব্যয় ও আনেক বৃদ্ধি, পায়? 

পারনাগবিক চুল্লিতে দূর্ঘটনান তথা সাধাবশত স্বীকার কলা হয় 
না। সবেছে বড় দুর্ঘটনা, চের্লোবিল্গেক দূর্ঘটনার কাহিনী উল্লেগ করা 
যেতে পাবে। 
কথা স্বীকার কবেলনি। দুর্ঘটনার পাবে ফুলের বেশির ভাগ সংলাদপত্ 
ওঁ দুর্ঘটনার জলা ঢ্রাক্সে তেজন্টিতার পরিনাণ বৃদ্ধি পায়নি এবং 
সেক্জনা কোনো প্রতিরোধবাবস্থা নেওয়ার দরকাক নেই কিন্ত প্রতিবেশী 
যেসব দেশ স্তি ও দুগ্ধজাত সানঠা নষ্ট করোদ্ছে তারা ফ্রান্সের কোনো 
জিনিস কিনতে অস্বীকার করে| & ঘটনার পারেই ফরাসী দেশের সাধারণ 
মানুষ চের্নোবিলের কাহিনী জানতে পাবে) (অপুমুক্ডি, আগস্ট" 
সেপ্টে স্বব. ১৯৯২)। ছোর্নোবিলের দুর্ঘটনার পারে আইন ও সরকারি 
নিষেধাত্তা অমান্য কবে গোটা সোভিয়েত ইউনিয়নে পারনাণবিক বিদ্যুৎ 
কেন্দরগুলি বন্ধ করার দাবিতে সভা ও পদযাত্রা হয়। অলেকের মতে 
আফগানিস্তান থেনে হাজাব হাজার সোভিয়েত সৈনিকের মৃতদেহ দেশে 
নিয়ে আসা এবং চের্লোবিলের দুর্ঘটলাই সোভিয়েত ইউনিয়নের বিলৃপ্তি 
ব্বরান্বিত করেছে। 

আমেরিকার নতুন পারনাপবিধ বিদ্যুৎ কেন্ত স্থাপন বন্ধ হয় 
১৯৭৯ সালের নার্চ মাসে প্রি মাইল আইল্যান্ডেব হ্যারিপবাগে 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেশ দুর্ঘটনার পর। দূর্ঘটনায় অপরিমিত তেজন্থিন 
পদার্থ বাইরে চলে যায়, যদিও একটি চুলি তীর গরমে গলে যাওয়া 
আটকানো সন্ভব হয়। এলাকা থেকে ৬ লক্ষ অধিবাসীকে শুনাত্র সরাতে 
হয়েছিল । দৃষিত চুললিতে তেভক্টিমতা এত বেশি ছিল যে চারমাল পরেও 
কেউ এ চুল্লিতে ঢুকতে পারেনি। পরের মাসে দৃক্তন করী সব রকম 
নিবাপন্ত বাবস্থা নিয়েও ২০ মিনিটের বেশি চুচিতে থাকতে পারেনি) 
তারও একমাস পরে কর্মীরা চুলিতে ঢুকলে তত্র গরমের জন্য বেবিযে 
আসতে বাধা হয়। মার্কিন দেশে গণতান্ত্রিক কাঠামোর জনা পরি মাইল 
আইল্যা্ের দুর্ঘটনা চেপে রাখা সম্ভব হয়নি! 

এর আগে ১৯৫৭ সালে কুম্ত্িয়ার উইনাক্কেলে পারমাণবিক 
বিদ্যুৎ কেন্দ্রের একটি চুরিতে ২৪ ঘপ্টারও বেশি আগুনে ১১ টন 
ইউরেনিয়াম পুড়ে হায়। তেজন্িল্তা মেঘের আকারে উড়ে এসে 
জমিতে পড়ে। গরু মাঠের ঘাস খাওয়ায় গরুর দূখে তেআনিন্রতা 
স্রোমিত হয়। পাঁচশো বর্গকিলোমিটার এলাকা থেকে ২০ লক্ষ লিটার 
দুধ ফেলে দিতে হয়। পরে চু্িটি নিরাপদ মানে না করায় চুিটি বন্ধ 
করে, কংক্রিটের দেওয়াল দিয়ে ঘিরে দেওয়া হয়। 
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তাপহিনুৎ কেন্ডেব ছাই উভতে দেওয়া হয়। কিন্ত পারমাণবিক 
বিহাং কেন্ত্ে বাবহৃত আবর্জনা খুবই তেন্ত, তাই উভতে দেওয়া 
হায় না। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেস্সের আবর্জনা কোথায় নিবাপনে রাখা 
হবে, এটা একটা বড় সনগা। ইংলভি, ভামেবিশা, ফ্রা ও ভারত 
তের আবর্তন? কেঃঘাও মজত বাখার ব্যবস্থা তবতে পাবেনি। 
অপরদিকে আফ্রিকার ৫৪টি দেশ নেলসন ম্যান্ডেলার লেতুতে সিদ্ধান্ত 
নিয়েছিল যে. আফ্রিকা মহাদেশে পাবরাণ্বিক অঙ্গ, পাবনাণবিক বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেন্ত এবং পারমাণবিক আবজলি। রাখাক বাবস্থা কক যবে 
লা) ১৯৯৮ সালের একটি খববে দেখা যাচ্ছে, আমেকিকার লন: 
প্রোলিফারেশন ট্রাস্ট তাইওয়ান, জক্ষিশ কোরিয়া এবং সুইজ্ানল্যান্ডের 
পরমাণু বিদ্যুৎ কেন্দ্রে ৬ হকার টন বাবহৃত ভ্বালানি ৪০ বছরেহ ভলা 
রাশিঘায় মাটির নিচে মত ফাধকে এবং এই তেভস্করিয় পদার্থ মাটির 
নিচে রাধার বিনিময়ে কমপক্ষে চার বিলিনে সাকিন ডলাৰ অর্থাৎ চার 
হাঙ্গার কোটি মাকিন ডলার পাবে। (অপূমৃক্তি, অক্টোবর-নভেম্বব. 
১৯৯৮) 

স্বভাবতই শুর উঠতে পাবে. পারমাণবিত বিদ্যুৎ ফেব্তুুলি চালু 
থাকার সময়ে এবং অকোভো হওযান পরেও তেডস্কিয়তাব জলা 
বিপজ্জনক € বায়যগল হওয়া সান্তেও বিভিন্ন দেশ পারনাপবিক বিদ্যুৎ 
উৎপাদন কেস স্থাপন করতে সচষ্টে কেন? এক. পারনাণবিক অস্ত 
তৈবিয় সুটোনিয়াহ ঝা এমরিচভ ইউবেনিচাম সংগ্রহের জনা। কিন্ত 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেস্তেব যত্রপাতিব বাজ্জার ফ্রেতাদের বাচার লয়, 
বিক্রেতার বান্তার। যেসব দেশ পারনাপবিক অস্তু তৈরি করত এবং 
এক সৱয়ে তাদেৰ পারনযপবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যস্ত্রপাতি তৈরির 
ব্যাপক্ত বাবস্থা ছিল, সেই যন্ত্রপাতি উৎপাদনের জনা যে শিল্প গড়ে 
উচ্লছিল. ইংলান্ড, ফ্রান্স ও রাশিয়া পারমাণবিক অস্ত্র তৈবি বন্ধ করায় 
হুলেশে পারমাণবিক শির যন্ত্রপাতির বাড়ার নেই। আমেরিকায় 
সরকারি অর্থ সাহায্য দিয়ে পারমাণবিক শিল্পের যগুপাতি তৈরির 
উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ালো হয়েছিল। ১১৭৯ সালে ভি-নাইল আইল্যান্ড 
ূর্ঘটনার পর ভামেবিকাতে পারমাণৰিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি 
আর বিষ্টি হচ্ছে না। প্রি মাইল আইল্মা ও চোর্নোবিলের দুর্ঘটনার পর 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি তৈরির দেশগুলির অগ্রাধিকার 
প্রকাশ পায় ১৯৯৫ সালে কানাডায় ছি-৭ দেশগুলির সম্মেলনের 
প্রস্তাবে জি-৭ দেশগুলি অর্থাৎ মার্কিন ঘুতরাষট, ড্র, জাপান, ইংল্যাভ. 
জার্মানি, ইতালি ও কানাডা চের্নোবিলের বর্তমান পারমাণবিক চুল্লি বন্ধ 
করে কয়েকটি নতুন পারমাণবিক চুল্লি বসানোর জন্য গুণ দিতে চায়। 
ঘদিও ওঁ সময়ে স্রীনপিসের ভো ডুকে চোর্নোবিলে গিয়ে দেখেন, তখনও 
৩০ কিলোমিটার এলাকায় তেজস্কিমতা রয়েছে। (গ্ররীনপিস- 
ইন্টারনাশানাল নিউজলেটার-বসন্ত, ১৯৯৬)। 

তাই পারমাপবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের যন্ত্রপাতি বিক্রির বাজার 
হচ্ছে তৃতীয় কিনব তৃতীয় বিন্বের দেশগুলিতে তাই গুণ দিয়ে, ঘুষ দিয়ে 
পারমাণবিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের বন্তরপাতি বিক্রি করতে যন্ত্রপাতি 
উৎপাদনকায়ী দেশগুলি চেষ্ট। এই. ব্যাপারটি প্রথম ধরা পড়ে 
ফিলিপিনে। ফিলিপিনের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট মার্কোসের শাসনকালে 
ফিলিপিনে একটি পারমাপকিক বিদ্যুৎ কেহ স্থাপনের জনা বিপুল 
পরিমাণ ক্ষণ দেয়। এ বাপের পরিমাপ ছিল, ফিলিপিনে ৩ বছরে কৃষি- 
খাতে বরাষ্ অর্থেরও বেশি। পরমাশবিক বিদ্যুৎ কেন্গে উৎপাদিত 





বিদ্যুতের দাম বেশী পড়বে এবং একই সঙ্গে বিপুল পরিমাণে বিশদ 
শুণের বোঝা চাপকে দেশবাসীব উপর। মার্কোস-[িরোধী আন্দোলনের 
ফলে মার্কোস রেশ থেকে পালিয়ে যোতে বাধা হন পর 
মার্কোসের সম্পর্টি হিসাব করতে গিয়ে জানা যায যে, ফিলিপিনের 
পরম্যণবিক বিদ্যুৎ কেনের জলা যন্ত্রপাতি বিক্রি ও ঠিকালানী পাওয়ার 
ভুলা মার্কিন কোম্পানি ওয়েস্টিংহাউস প্রেসিডেন্ট মার্কোসকে ঘূব 
দিয়েছিল। বাশিয৷ তাবিগনাভূর কুদানকুলাছে দুটি এক হাছার 
নেগাওযণ্ট পরহাশবিক বিদ্যুৎ উৎপাননেৰ যত্ুপাততি বিক্রি ও উৎপাদন 
কেন্ডের তাক্ছেব জনয ২.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের জপ দিচ্ছে) ১৯৮৮ 
সালে দুই দেশের মধ চুক্তি হলেও ১৯৯৬ সালে বাশিয়ার তীর 
অর্থসন্ধট এবং দেশে ভিন্ন দেশের পরমাণবিক আবর্জনা মজুত রেখে 
অর্থ উপার্জনের সময়ে রুশ সরকার এই কণ দিযোছে। এত বড় 
আকাবের এবং সাশিহায শুপবীক্তিত চুলি দুটি বসাবে রাশিঘার একটি 
সাস্থা। কশ সরকার চুঙ্ি দুটি বসানোর বাপাবে এক পৃথক গণ চুক্তি 
কবেছেন। বাশিচার দুশোটি সংস্থা এবং তাদের রাশিয়ান কারিগরের 
এই লাইট ওয়াটার চুলি বসানোব ব্যাপারে যুক্ত থাকবেন। সম্পূর্ণ 
অপবীক্ষিত ও বিপক্নভ চুপ্লির জন্য ভারত সরকার এই পরমাণবিত 
বিদুৎ কেন্ত স্থাপন ও চালানোৰ ব্যাপারে ভিয়েনায আন্তর্জাতিক 
পাবমাণবিক পি এজেন্সির নডরদারি মেনে নিয়েছেন (অপূমুক্তি, 
অক্টোবর, নভেম্বর, ১৯৯৮) 

যেকোনো পৰমাণু বিন প্রকল্জে খরচের ব্যাপারে পারমাণবিক 
শক্তি কমিশনকে কারও কাছে জবাবদিহি করতে পারে লা। অডিটর 
ডেলারেলের অফিসও ও খরচ পরীক্ষা করার অধিকার থেক বঞ্চিত । 
প্রধানমন্ত্রীর নিকট আর্থের অনুরোধ জানালে পুধাননত্রী সেই অনুরোধ 
কেন্দ্রীয় অর্থনস্ত্রার কাছে পাঠিয়ে দেন টাকাটা দেওয়ার ভনা। আগে 
পরব্বাণবিক্ত বিদ্যুৎ কেম্তরুলির নিরযপক্ত৷ ব্যবস্থ। দেখার জনা আ্যাটনিক 
এনার্জি বেগুলেটার বোর্ড ছিল। এই বোর্ডের চেয়ারঘান 
গোপালকঁফণের সুপারিশ অনুসারে উত্তরপ্রদেশের নারোয়া 
কেন্দ্রের নকশা ১৬ বার বদলাতে হয়েছিল । পারমাণবিক কেুলিতে 
১৫০টি বিপজ্জনক পরিস্থিতি ার একটি গোপন রিপোর্টে স্থান পায়। 
ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসে (বার্চ ২৬, ১৯৯৮) এ গোপন রিপোর্টের সংক্ষিপ্ত 
সার গুকাশিত হওয়ায় এ বোর্ডকে পারমাণবিক শ্তি কমিশনের অধীনে 
নিয়ে আসা হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি কমিশনের বরাদ্দ টাকার হিসাব 
আইন অনুসারে কাউকে দিতে হয় না হলে প্রধানমন্ত্রী মোরায়্ী দেশাই 
পারমাণবিক বোমা তৈরির কাজ বন্ধ ফরা ছাড়া পারমাণবিক শড়ি 
কমিশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পক্ধতি সম্পর্কে গবেষণার জন৷ দিল্লির 
ভওহরলাগ নেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-নীতি নিভাগের অধ্যাপক ওঃ 
হীরেশ্রশর্মাকে অনুমতি দিয়েছ্ছালেন। কিন্তু ্রীমোরারডী দেশাইয়ের 
হ্রধানমন্ত্রিত থেকে পদত্যাগের পর কোনো পরমাণু কেরে বা পরমাণু 
বিভাগের অফিসে ডঃ হীরেশ্্ শর্মার যাওয়ার অনুমতি প্রত্যাহাত হয়। 
কয়েকমাসের গবেষণার তথা নিয়ে ডঃ শর্মা লেখেন ইন্ডিয়ান 
নিউক্রিযার এস্টেট'। এই বইটি প্রকাশের পর পারমাগবিক শক্তি 
কমিশনের চেঘ়ারনান ডঃ রাড রামাল্ার সুপারিশে এ বিস্থাসের বিজ্ঞান 
নীতি বিভাগকে তুলে দেওয়া হয়। 

পারহাপবিক শক্তি কমিশনের বিভ্রোশী-ত্যমলাতন্্র, কোনো 
হিসাৰ না দিয়ে দেদার পর করতে পারেন বলে নতুন পারমাণবিক 
বিদ্যুৎ কেস স্থাপনের ব্যাপারে ভীষণ উৎসাহী। 





শট শি 


উৎস মানুষ -_ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 


২৪ 


মাওবাদীরা কি ঠিক কাজ করছে? 


ভোখলামীবা যে সতিই আজ বিভা! অর্ভনের পে অনেকটাই এগিয়ে এ 


লো, এপ এত অত সবল ললিত তি ৰে এ 
খেকে । সহর্বিতা, সহবাগরিকে রতি সহানভৃতিগ হাত পাড়িয়ে শ্রেয়, পাশের ধু আলা ভল একর 


মান্েন চোখ, হপিশেক গতি সন কেবিয়াবের 





তাদের চোখে নেহাতই হাসাকর। তাই সাংপ্রতিককালের আন্েলনে 


হাত আদর্শে উদ্ধুদ্ধ যুবক ফুবীদেল অভাও হাগসনে, পুলিশের 2. 


নিদেনপন্ছে আশির দশকের সারা বাংলা দুনিয়ার ডাকত? 
পড়েছিলেন, তারাও আ্ শতধা বিড । 





0] অমর ভট্টাচার্য, সিংপি.আই-এম.এল নিউ ডেনোড্রযাসি'র রাজা 
নেতা 
পরা; আচ্ছা, এই ঘে মাওবাদীদের আন্দোলন, পূব ছোট আগলে 
হলেও শাসকশ্রেণর লোকডনের হাড়ে যে কাঁপন ধিয়েছে. 
এটা বোকা যায়) কিন্তু, জঙ্গল থোকে বেরিযে অপারেশন সেরে 
আবার তার৷ জঙ্গলেই ফিরে যাচ্ছে। ভাপলার কি মলে হয়, এই 
ধরনের আন্দোলন বিশ্লাবের দিশা নিযে হাড়ির হচ্ছে? 
প্রথমত, কোনো সংগ্রাম গড়ে ওঠা বা শেষ হয়ে যাওয়া 
আমাদের ইচ্ছানিরপেক্ষ। এটা সামান্তিক, অর্থনৈতিক বিকাশের যে দ্বন্থ 
তার ফলশ্রুতি। সেদিক থেকে দেবাতে গেলে শ্রেণীবিভক্ত সমাডে 
শোষক ও শোষিতের স্থ থাকবেই, যতদিন না শ্রেণীহীন সমাভ্ গড়ে 
উঠবে। এ থেকে এটা বলা যায়, নক্পালবাড়ি আন্দোলন নতুন কিছু 
ছিল লা, এটি ছিল কাযুর, তেভাগা ও তেলেঙ্গানা আন্দোলনের 
উত্তরসূরি। এইসব আন্দোলন ইতিহাসের ধারাবাহ্িকতাতেই আসবে, 
সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার কপ পরিবর্তিত হতে পারে মাক্র। যতদিন 
শোষক ও শোষিত এই দুই শ্রেণী মুখোমুখি থাকবে, তিন এই 
আন্দোলন বন্ধ হবে না। 

'মাওবাদীরা ভঙ্গল থেকে বেরিয়ে অপারেশন করে আবার 
জঙ্গলেই ফিরে যাচ্ছেন।'-_এ বিষয়ে বলি, সর দশকের আন্দোলন, 
তার গভীরতা ও ব্যাপ্তি যতখানি ছিল, পরবর্তী আন্দোলনণ্ডলি ততবানি 
যেতে পারেনি। তবে সামরিক দিক দিয়ে এরা অনেক উন্নত। আনেক 
আধুনিক অন্তরে এরা সচ্ছিত এবং মাওবামী গণযৌক্ের তকে এরা 
সত্তর দশকের থেকে অনেক বেশি প্রয়োগ করেছে। শাসক্রেণীর নির্মম 
অত্যাচার সবেও তারা বু বছর ধরে বিডিশ্র রাজ টিকে আছে, ও 
সরকারের যথেষ্ট মাথাবাথার কারণ হায়েছে। 

স্তর দশকে গণ ফু্টগুলিকে সেভাবে ব্যবহার করা যায়নি। 
আশার কথা, সত্তর দশকের যত পার্টি লাইন এখন কেবলমাত্র 
UnderEroU নয় | পার্টি এখন শ্রমিক-কৃষক বস্তিতে কাজ করতে 
চাইছে। কিছু মাওবাদী নেতা ধরা পড়ার পর, সংবাদপত্রে দেওয়া 
পুলিশের বিবৃতি থেকেই সেটা বোঝা যায়। পার্টি এখন জনগণের মধ্যে 










ভার পৰিবাৰ ও সা 


ঢ সাহাে। এগিয়ে আশা, এ 
ও আনাতে কাছে উদ ই্ধা সমন পের ত 


পৈশাচিক অহাাচাস পা উনাহ বৃলেটের সামনে বুক পেতে লীডানে 
আশ্ৰোলন। সেন ্ায়ন্ার্ণ পিসর্ভন দিয়ে বিগ্রবেস আগলে যীসা ঠালিতে 
নিয়েছেন মত পিশ্াধের পথ, কেইবা নিরন্তর গণ আরান্ধোলিনের॥ আনেকের প্ৰিস্িতিতে 
? একা আাপাপচাসিহায় উৎস মানুষের শতিনিধিহ কান্ধে অনেক হোলানেলা করাই 
অট পিস্বাঈ: তিন বিশিষ্ট রাজনৈতিক নেতা। 


ছড়িয়ে পাড়ে কাড করতে চাইছে। পুলিশ, সনাজবিরোইী ও অনযালাদে 

নানা লোভ দেখিয়ে আ্যান্টি _ নকশাল ফ্োোচাত বানিয়ে মানুষের উপর 
অকা অত্যাচার চালাচ্ছে এলেই লকপাপপর্ুদের 
প্রতি আক্রমপকে সংবাবচীধান বড় করে দেখাচ্ছে এনলত। 









বে যে 
নকশাল গামবাসীনেৰ উপর দু কৰছে। ক এবা যে আমাজে 

গ্রামবাসী নয়, এই সতাটা অত্যন্ত সচেতনভাৱে চেপে যাচ্ছে 
RE FE EE SE 
এদের গপভিত্তি বাড়াতে পারেন, তাহলে ভান্দোলন দমন ধলা কঠিন 
হযে পড়াবে। 


0. লইফুচ্দিন, শ্রমিকসংগঠন আই এক. টি ইউ-এর সর্বভারতীয় নেতা 
ও সিপি আই.এম-এজ. (নিউ ডেমোক্রযাসি)র সদসা। 

প্রশ্ন : পশ্চিনবঙ্গ জুড়ে একটা সামগ্রিক শরচাব ভাতে যে নাওবাটীবা 
ভাঙ্গল থেকে বেরিয়ে অপারেশন করছেল, আবাল অপারেশন 
শেবে ভঙ্গঙ্গে ফিরে যাচ্ছেন) আপনা দীর্ঘ অভিন্রতাব 
আলোকে একটু বুকিষে বলবেন, পশ্চিমবঙ্গের রাচলীতির 
প্রেক্ষাপটে এই বিপ্লব জনমনে কতটুকু ভরসার ভাঘগা তৈরি 
করতে পারে? 
মাওবাচীরা জঙ্গল থেকে বেরিয়ে অপারেশন করছে... ইত্যাদি 


_যাশীগুলি হল সরকারি ভাধা। ওসব কথা আন্রকেব 'নবা 


ফসিলাইভড মস্তিষ্কের উদ্গগার। তারা তো £ও বলেন যে, খোদ 
নকশালবাডিতে কোনো 'নকশাল' তারা আবিদ্ধার করতে পাবেন নি 
সুতরাং, নকশালপন্থীরা ভাত অপ্রাসঙ্গিক । বালাখিলা সব উক্তি। 

সে যাই হোক, প্রশ্নটির দ্বিতীয় অংশে আসি। এই বিশ্নব আসলে 
কতটুকু ভরসার জায়গা তৈরি করতে পারে? 

মাও-এক সামরিক নীতি অনুসারে, বিপ্লবী কর্বক্যণ্ডের জন] 
প্রয়োজ্জনীয় হল টেরেইন অঞ্চলে নির্বাচন এবং সক্রিয় গণলাইনের 
অনুশীলন। 'পাহাড-ভঙ্গল' বিপ্লবীদের কর্মপরিচালনায় এক কভার" 
রূপে বাবহৃত হয়। কিন্তু কৃত ও স্থায়ী তার হল জনগণ, যাদের মাধো 
বিশ্লহীদের জলের মধ্যে মাই’-এর মত মিশে থাকতে হয়। আব "ডঙ্গল 
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থেকে বেরিয়ে অপাবেশন'_এই বিহরটি অনেক সময় জনগণের বল 
ভরসার সহায়ক হছে উঠতে পাবে বই কি: ফারপ, এতে ছিল রষটরশক্তি 
ভীত সন্তন্ব ও বিশবম্খল হয়ে পাড়ে । সাথে সাথে সবকাবপৃষ্ট, অত্যাচারী. 
দালাল, লোকক্সনদেব বুক দুকুদুরু করতে থাকে। তবে নেহাতই বাক্তি- 
খতম "কার্যকলাপের গতিকে সাথ করে দেয়, আবার এ অপারেশন 
যদি সড়িয় গণকহেকিলাপের পরিপূরক না হয়ে ওঠে এবং মাও 
নির্দেশিত সশস্ত্র গণলাইনের সঙ্গে সংযুক্ত ন! হয়, তাহলে তা বিশ্রী 
কর্মকাণ্ডে ব্যাঘাত সৃষ্টি করবে। ও বিষয়ে নেপালে চলমান বৈপ্লবিক 
কর্মকাণ্ড যথেষ্ট শিক্ষাগ্দ হয়ে উঠেছে, যা সুপরিকল্পিত ভাবে স্তরে স্তরে 
উন্নীত হরে এখন শেষ যুদ্েব অপেক্ষায় আছে। এসবই হল আমার 
নিজ ব্যাখ্যা) 

মাও চেয়েছিলেন. শত বিকশিত হোক, আক বিষ গালি 
উড়ে হোক। হাজ্জ নকশলেগন্থায় বিশ্বাসী দলগুলি শতধাবিভক। তবে 
রাজনৈতিক - অতাদর্শভাবে সাচ্চা দলগুলি এক্যের পাথে ভাসবেই। তার 
জলা গুরু কর! যেতে পাবে হৌ তানতকা্ন। কোনো বিশ্লহী অভখানও 
বিচ্ুষী একা করতে পারে. যেমন কবেছিল নকশলবাড়ির সশস্ত 
অন্থাখাল। একটা বিল্লকী কর্মকা এক ডজন কর্মসূচির থেকে বেশি 
কার্যকী। তবে. এগিয়ে আগা উচিত সবারই যারা আদর্শ শতভাবে 
দূর্বল, তারাই বেশি দ্ুৎমা দেখায়। 

ভার পার্থ ঘোখ। 

দিপিআই,০স. এল (লিবারেশন) এর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য। 

প্রশ্নঃ একই পর্ন রেখেছিলাম, মাওবাটিনের কার্যকলাপ সম্পর্কে 
তার মতানত জ্ঞানাতে। 

পশ্চিমবঙ্গে মাওবাদীদের কার্যকলাপ বলে যেটা পরিচিত, সেটা 
কিছুটা বাড়িয়ে দেখানো হয়েছে। শাসক দল, সংবাদমাধাম__এটাকে 
বিশেষ উচ্চেশো বাড়িয়ে দেখিয়েছে-_যা মোটেই এত বড় ছিল না। 
যেমন, বান্দোয়ানের ঘটল! বা রবি করের হত্যাকাণ্ড এর উদাহরণ। ববি 
করের হত্যাকাণ্ডে হারা জড়িত, তাদের সন্ধানে কোনো বড় অত হয়নি। 
বাক্দোয়ানের ওসির ক্ষে্রেও আনরা দেখেছি, কিছু ্রচারপার পাওয়া 
গেছে, তার ভি্তিতে মাওবাদীদের সন্দেহ করা হয়েছে। কিন্তু কোনো 
বড় তদন্ত করা হয়নি। ফলে, জননানসে এই সন্দেহ আছে, এটা কতটা 
মাওবাদীরা করেছে, আর কতটাই বা সিপিএমের আন্তর্দলীয় কোন্দলের 
ফল। এটাকেই “মাওবাহী বিপদ' বলে প্রচার করা হচ্ছে। এটা আরো 
বাড়তে থাকে ভোটের সময়। এর উদ্দেশ্য খুব ম্পষ্ট। গোটা এলাকা 
জুড়ে রষ্টরীর বাহিনী, 08+, 897-এর দৌরান্থা বাড়ে ফলে দেখা গেল 
ওখানে ৯০-৯৫ শতাশে, কোথাও বা ১০০ শতাংশ ভোট পড়েছে। 
গোটা এলাকা রাষ্ট্রীয় উপক্ষত এলাক। হিসেবে চিহিনত হল। অথচ প্রশ্নটা 
ছিল পশ্চিম মেদিনীপুর, বাকুড়া, পুরুলিয়ার উদ্নয়নের। এ বিষয়গুলো 
চাপা পড়ে গেল এই প্রচারের আন়ালে। 

আর সতাই যদি সচেতনভাবে ঘাওবাদীরা এই কাজ করে 


থাকেন, তাহলে তারা রাজনৈতিকভাবে ভুল করেছেন, ভ্রনগগের 
শ্ৰেণীক্ষোভকে বিপথগাহী করেছেন। শদকদলের বিরুদ্ধে আন্দোলন লা 
করে হত্যাকাণ্ডের মাধ্যমে শাসকপ্রেদীর হাতিকেই শক কবেছ্বেন। সে 
সচেশুনভাবেই হোক আর অবচ্রেতনভাবেই হোক। 

মাওবাদী সংগঠন বলে ধারা নিজ্মেদের পরিচিত করান, তাদের ? 
সংশঠানের উত্থান আক যথেষ্ট স্রপ্তের মুখে। দুটো সংগঠন 00 ও 
হাসান, পিপল্স্‌ ওয়ার)__যারা সি.পি.আই.এম.এল.-এর একটি 
অংশ-৭০ দশকের আন্দোলন ধাক্কা ধাওয়াক পরে যারা অস্ত্রে ও 
অন্যানা জায়গায় কার্যকলাপ চালাত, তাদের কার্থকলাপকে আমরা আধা 
রাজ্ঞাবাদী কার্যকলাপ বলেই চিহ্নিত কবে থাকি 

সংবাদমাধামে এতটা বর পাওয়া গেছে যে. গত নির্বাচানের -. 
সময় সি.পি.এম -এক বিকদ্ধে এরা কিরোদীদের ভোট দেবার আবেদন 
জানিয়ে লাকি প্রচারপত্র বিলি করেছে। এর সত্যাসতা জানা না থাকলেও 
তৃণমূল নেত্রীর বিবৃতিতে এর একটা আভাস পাওয়া যায়। এর ভাল 
ব্যাখা মাওবাদীরাই দিতে পারেন। এর আগের পর্যায়ে ওঁদের রাঙ্ঞা 
সম্পাদক সহ আরও কিছু করী যখন সংগঠন ছেড়ে ছিলেন, তখন যে 
দলিল হকাশ করেছেন, তা থেকে জানা ঘায়-- ওদেরই এক রাক্তান্তুরের 
সদস্য সুশান্ত ঘোষের সাঙ্গে গোপন বৈঠক করেছে। রাজনৈতিক বিভ্রান্তি 
থাকলে শাসকদলের হাতে এভাবেই ব্যবহাত হতে হয়। 

বাব বাস্তবে বয়কট কোথাও দানা ব্যধেনি। বরং তা রাষ্ট্রীয় 
পন শীড়লকে যুক্তিসংগত করেছে। 

ওদিকে নেপালের আন্দোলন রান্ধতত্ত্রের বিরুদ্ধে গণতন্ত্রের “ 
জনা এক ততান্ত গৌরবোজ্জ্বল আান্দোলন। নেপাল কমিউনিস্ট পার্টি 
এবং প্রচণ্ডর মাওবাদী দলের ভূমিকা এখানে যথেষ্ট গুরুবপূর্ণ। 
নেপালের মাওবাদীরা যথেষ্টই গপভিত্িসম্পল্, এবং রাজভন্ুবিরোধী 
গণ আন্দোলনে এঁরা সামনের সারিতে। রাজতত্রের বিরুদ্ধে গপতস্তরের 
পড়াই নেপালে দীর্ঘদিনের। একদিকে মাওবাদী, অনাদিকে নেপাল 
কমিউনিস্ট পার্টি ইত্যাদি, সাম্প্রতিককালে রাজতস্ুফিরোধী এই আন্দোলন 
এক এক্যকস্ক চেহারা পায়। এদের একটা বারোদা চুক্তি হয়েছে। যার 
অন্যতম, রাজার নিরছুশে ক্ষমতা কিলোপ করতে হবে। এ বিষয়ে একটা 
নজর দেবার ব্যাপার হল, এগুলো বাস্তবাছিত হতে চলেছে। রয়্যাল 
নেপাল আর্মির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে, তার নিয়গ্রণক্ষমতা 
সংসদের অধীনে নিয়ে আসা হয়েছে। রাজার পরিবর্তে জনগণের * 
সার্বভৌমত্বের কথা বলা হয়েছে। গণ আন্দোলনের উপর যাৰা 
দমনগীড়ন চালিয়েছে, সেই সেনা-পূলিশকর্তা ও রাজ-অনুশৃহিত 
লোকদের সাসপেন্ড ও গ্রেফতার করা হয়েছে। রাজার সম্পত্তি 
করযোগ্য করা হয়েছে। বলা যায়, সাম্প্রতিককালে গপতব্ের জনা 
নেপাল জনগণের এই বিজ্ঞ অর্জন রাজা, রাজতন্ত্র ও মদতদাতা 
সাস্রাজ্াবাদী শক্তির বিরুদ্ধে জনগপের এক বিরাট অয়। 


সাক্ষাৎকার ও জনুলিখন $ শ্মিষ্ঠা রায় 
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২৬ 


একটি যথার্থ প্রশ্নের জবাবে 


খগেন দাস, রেভলিউশলালি ডোনোক্রেটিক স্রন্ট (২1) )-এর সভাপতি 


আমাদের অনোকেরই দানা আছে যে যাটের দশতের শেবাধে 
করে পল্চিমবাংলার ছাযত্র-যুব-বৃদ্চিজীযীদের উদ্বেলিত করেছিল, ফলে 
অসংখা বুদ্ধিষ্ঠীৰী নকলালবাড়ির আন্দোলনে যোগদান করেছিলেন, কুল, 
কলেজ, কিশ্ববিনালয় ছেড়ে, সরকাবি, স্যান্ধ, সওদাগরি অফিসের চাকরি 
ত্যাগ করে বিঙ্ববী সংগ্রায়ে ঝাপিয়ে পড়েছিলেন প্রাণের মাহা ত্যাগ 
করে হাঙ্ার হাজার বৃদ্ধিতীবী শহীদ হয়েছিলেন। সেই দিনগুলির কথা 
কি ভালে যাওয়া বায়? 

সেই বার্থতার একটা গণ্তীর কারণ ছিল। শুরু ঘোঝেই 
ভ্রনমুক্ধের রণনীতি ও রণকৌশল শুল্লোগ কলা হয় নি! চলে এত বক্ত 
ঝরিঘেও বিপ্রধীগণ টিকে থাকতে পারেন নি। বৃদ্ধিতীবীদের অনেকেই 
হতাশ হয়ে বিশ্লধী পথই ছেড়ে দিলেন। যেমন অঙ্গীন চাটার্ডি, সন্তোষ 
রাগা প্রন্ৃতি। গুনে আপনাদের হাসির উদ্রেক করবে যে ননমোহন সিং- 
বুদ্ধদেবরা বলার সুযোগ পাচেছন যে, মাওলারটীরা যে সঠিক পথে নেই 
তার প্রমাণ চারটার্ভি __ রাপার মত বুদ্ধিভ্তীহীরা মাও বাদতে গ্রহণ কবেন 
নি। আশির দশক অবধি হাজার হাজার দূরের কথা. ডজন ভজন 
বুদ্ধিতীবীও পাওয়া গেল লা। 

ভুল নীতির জনয বৃদ্ধিজীৰী ক্যাডার না পাওয়া একটা গুরুত্বপূর্ণ 
কারণ, কিন্তু এটাই একমাত্র কারণ নয়। বিশ্বায়নের সঙ্গে সাম্রাজ্যবাদ 
যেমন শোষণের রঘচক্র চালিয়েছে তেমনি ভারতের জনগণের উপৰ 
চালিয়েছে সাম্রাজাবাদী অপসংস্কৃতি । সিনেমা, টিভি, সিডি, ভিডিও, 
মোবাইল, এমন কি ইন্টারনেট এবং সর্বোপরি রং-বেরং-এব 
সংবাদপত্ত-_এগুলি আজ ছাত্র-যুব বুদ্ধিভীহীদের গ্রাস করে ফেলেছে। 
ভোগবাঘ যেন তাদের একমাস ধ্যানব্ঞান__একঘাত্ মন্। 

বিশ্বায়নের যুগে বুদ্ধিভীবীরা কেরিয়ার তৈরি করতে বাস্ত। 
তবে বিল্লব করবে কে? কারা হাঙ্ার হাজার 'সুলেখা বিএলা'দের 
সচেতন করে জনযুদ্ধের পথে নিয়ে আসবে? 

এবার আমরা যথার্থ প্রশ্নটি কি তার উল্লেখ করাতে পারি। 
“যেখানে, অনাহারে থেকে, না খেতে পেয়ে "দুলেখা বিমলা' মাওবাদী 


হয়েছেন. সেক্ষোহে শত শত, হান্রার হাতার তক্রণী অনাহারে “থাকে, লা 
খেতে পেয়েও নাওবায হাচ্ছেল না কেন? 

কেবলনাত লা খাতে পেয়ে অনাহারে পাকলে মানুষ সংশ্ানে 
যোগদান করে না__এনল কি নুর গেলেও লা। আনব দেখেছি ৫০" 
এব (ইংরেজি ১৯৪৩ সালে) মদ্বস্বরে না খেতে পেয়ে, হালাল হাজাল 
নয়, লক্ষ লক্ষ মানুষ নাবা গিয়েছিল, কিন্তু কোনো সআম্দোলগন বা 
সংখ্ানই হয় নি! তংকাঙ্সীন ভারাতের তথকেপিত কমিউলিস্ট পার্টি 
দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষেন জলা সংগ্রাম করান পবিবার্তে ইংরেজ 
সান্রাঙ্জাবাদের দালালি করেছে। সুতরাং না ঘোতে পোড়ে অনাহানে 
থাকলেই নাণবাদী হয়ে যাকে তা ঠিক নয়। জনগণকে রলানৈতিতভাবে 
সচেতন কনে তুলতে পারলেই শত শত সুলেখা-নিমলা বের হয়ে 
আলবেন। কিন্তু এ কাটা করা বর্তমানে খুবই কিন হয়ে লাতিয়োছে 
সামাডিত ফাসিবাচীনা বিল্রসীদের উপর একপ সতর্ক দৃষ্টি বাগছে যে 
নিলোনের এলাকায় নতুন মানৃষ দেখলেই ওবা তার উপর কাপিয়ে পাড়ে 
যে কাজটা খাডখণ্ড, বিহার, শ্ভিশণ্ড, হক্ষ উডিষ্য এবং অন্যানা 
বাজো করা গেছে, পশ্চিমবঙ্গে ্রভ তা কর' পুন কঠিন হয়ে পাড়োছে 
তবু করতে হবে। আর এজনা চাই দাওনা ভনমুদ্ছের ক্াবহাওয়া সৃষ্টি 
করা, বিশেষ কবে, কলকাতা এব. অন্যান্য শহর এলাকায় যেখানে 
বৃদ্ধিতীষী৷ মানু অধিক সংখ্যা বসবাস কারেন। 

দুঃখের বিধয় এই যে আমাদের দেশে এখনে গোর্কি বাল 
সুনের মত বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়নি। ফলে নাওবাগ ও ডনমুগ্ধাকে 
কেন্তু করে গল্প, কবিতা, উপন্যাস, নাটক প্রকৃতি রচিত হচ্ছে লা, 
জনশণওড উচ্চীপিত হচ্ছে না। অথচ পশ্চিমবঙ্গে এমন সব লানজাদা 
গল্পকার, উপন্যাসিক, কবি, নাটাকার, গায়ক হয়েছেন খারা ইচ্ছা করালে 
এই কাটি অনান্াসে করতে পারেন। কিন্তু এরা যে জার নে প্রাণে 
প্রকৃত বৃদ্ধিতীহী নেই। 

তাই বলে কি মাওবাদী ডনযুদ্ধের চিন্তাধারার প্রচার একেবারে 
বন্ধ হয়ে আছে? তা কিন্তু মোর্টেই নয । জনযুদ্ধের উপর গল্প কবিতা 
গান কিছু কিছু হচ্ছে বই কি! এবং তা হবেই। জনবৃদ্ধ যে সংস্কৃতির 
ক্ষেত্রেও রূপান্তর ঘটাচ্ছে, একটা দৃষ্টান্ত থেকেই তা বোকা যাবে মান্য 
মারা গেলে বিহাবে শ্রশানে যাবার সময় হাডাব হাফাব বছর ধরে ধনি 
দিয়ে আসছে__'রাম নাম সত্য হ্যায়'। আর আজ জ্রনযৃক্ধের এলাকায় 
শ্বশান যাবার সময় মানুষ ধ্বনি দেয়-_বামনাম কুটা হ্যায়, জীবল-নরণ 
সত্য হ্যার। এটা জনঘুদ্ডেরই অবদান। 
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উৎস মানুষ _- সেপ্টেম্বর ২০০৬ 


বিমলা সুলেখা...। ওরা মাওবাদী। কিন্তু কেন মাওবাদী? 


সৌমেন নাগ 


'দুকের নলই শক্তিহ উৎস’: ₹থাটা পশ্চিমবঙ্গেক শহাবের মানুষের 
কাছে কেমন একট: ধূপব শর্ত বলে এহন স্মৃতিতে লগ কার্টে । চিনের 
চেঘাবমান আভাদের চেন্তারনান' ঘোষদ্পট'ও ফেল মলে হয সৃদুব কোন 
অতীতের ভেঙ্গে আসা সুধি । কলকাতার অভিজাত পাড়াব দেয়াস লিখন 
"গ্রাম দিয়ে শহর ঘেৱার' সেই বন্ধনিন: ঘোষণা যেন এখন লিঙ্গৃরে 
টা অথবা ইন্ষোনেশ্িচার লক্ষ কমিউনিস্ট শহীদের জয্াদের হাত ধরে 
পশ্চিমবাংলার বান কমিউনিস্ট শাসনে গ্রামের বুকে শহবের বা 
শেফালের লাগত কবে চলেছে: 'তোনোর নান ভামাব লাম ভিয়েতনাম 
ভিঘেতনার, আকলানার' গো বাক সেদিনের লক্ষ কমর প্রতিবাদ 
ধ্বনি যেন জান বুদ্ধ ব্রান্ড নব্য কমিউনিস্ট সমান্ডের অতীতের লঙ্জা। 
মাকিল সান্রাজজাবাই; শাসক কিউবার জনগণকে কাস্ত্রোর বিরুদ্ধে 
সাময়িক অড়াখানের প্রকৃম দাবি কবলেও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে 
প্রশংসার ডালি তুলে দিতে আঙগে_এটাই তো আক্তকের ইতিহাস! 

তবু এ রাজ্যের সীমা ছাড়িয়ে বাকদের কটু গন্ধ ওড়িশা, 
ঝাড়খণ্ড, বিহার, মধা প্রদেশ, অদেশ- ছভিশগড়-সহ সারা দেশে 
ছড়িয়ে পড়েছে ' এই গদ্ছেরও আছে শ্রেপিভে। কোনো ব্যুদের পক্ষে 
আছে উগ্র ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার বিষাক্ত নিম্ধোস, ক্যেনোটায় আছে 
শ্রেণীসংগ্রানের অসহিষুর তাশিলের আনর্শবোধের ভাবনা। প্রথম 
বাকুদের উত্তাপে আছে ধনী উন্মততায় পৃথিবীর প্রগতিকে পেছনে 
এনে রাতারাতি এপ্িয়ে আনার উগ্র নানসিকতা। 

উগ্র মৌলবাঠি হানলা ও ‘মাওবাদী হামলা'কে এই সরলবেখায় 
দেখার চেষ্টা চলছে। সরকারের পক্ষ থেকে তো আরো এক ধাপ এগিয়ে 
ঘোষণা করা হয়েছে তারা হ্রৌলবাদী উ্রপত্থীদের হামলা থেকে 
মাওবাদীদের হামলাকে বেশি বিপজ্ঞনক বনে করে। ঘোষপাটিতে 
শরাশ্চর্য হবার কিছু নেই। এক ধর্মী হৌলবাদী উঠ্রপন্থীনের হাতে অপর 
সম্প্রদায় আক্রান্ত হলে রায় ক্ষমতার চরিত্র হস্তান্তরের আশঙ্কা লেই। 
বরং ভোট মৃগয়ায় সাম্প্রদায়িক ভোটশিকারের উপাদেয় টোপের সুযোগ 
পাওয়া যায়। মুম্বাইতে বিস্ফোরণ ঘটলে একপক্ষ 'সিনির' সমর্থক 
হওয়ার সুযোগ পেয়ে ভোটফুড়ানির রা্জনীতিতে উল্লাসে নেমে পড়ে। 
অপরপক্ষ পাণ্টা মে হর হর মহাদেবের ছন্ভার দেবার সুযোগ পায়। 
এক্ষেত্রে ভোট নৃগল্নায় যে পক্ষই বিজয়ী হোক না কেন রাষ্ট্রশক্তির 
নিয়্তরণে শ্ৰেণীশক্তির পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু বাওবাহীর প্রক্ষে বে 
শ্ৰেণীচরিয়ের পরিবর্তনের আশঙ্কাটা বড হয়ে দেশ মে, নেপালের 
মাওযানী দল যে সেদেশের রাষ্ট্রশন্ডির পরিফাঠামোর ভিত্তি ধরে টান 
দিয়ে ফেলেছে। নেপালী মাওবাদী-্রধান কম. প্রচন্ড সংসদীয় পথে 


ক্ষমতাকে স্বাগত জঞানানোয় সেদেশের মাও বারী গোষ্ঠীর এক বৃহৎ অংশ 
যে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চলেছে, সেটি অবশ্য এই পরিসারে 
আলোচনার বিষয় নয় । 

১৯৬৭ সালে নকশালবাডির প্রসাদ ভোতেল দেই কৃষক 
আন্দোলনের অগ্রিশ্ষুহণই তো আজ নানা শাখা শ্রশাখায নালা নানে 
পাল্লবিত হয়ে কোথাও ক্ষীণ থাবায়, কোথাও বা মাওবাদী নামে পাহাড়ি 
নদীর আচমকা! ক্রোতেব মতন কাপিকে পড়ছে। 'বন্দুকের নলঙ্ শক্তির 
উৎস প্রমাণে কোথাও তাঁদের নিক্ষিপ্ত ত্য সদায় বা বিস্ফোরকের 
জাতে নিহত হচ্ছে পূলিশ বাহিনীর মদসা। কোথাও বা বিপনীত 
ভাবনার রাজনৈতিক ঘলের কর্মী । উচ্চারিত হা শ্রেগীপ্ফ্রে খতমৈর 
বিজ্ঞয়ত্ধনি। নিহতের বুকে হাহাকার তুলে আর্তনাদে কেঁদে চলেছে 
হ্ারেক স্বামীহায় সুর, পুত্রহারা পিত্য বা পিতাহারা সস্তান। রাজনৈতিক 
হক্ষের ঠিকানায় এদের ঠিকানা ভিন্ন ঘরের হলেও মার্কসীয় সমাজ 
বিজ্ঞানের ব্ীক্ষণে এদের উৎসন্মিও একই শ্রেণীর গর্ভে । এদের 
অবস্থানের কথা ছিল একই শ্রেণীর পদাতিক কপে। 

পশ্চিম নেদিনীপূর জেলার কাটাপাহাড়ি গ্রামের কার্তিক সিং- 
এর রাজনৈতিক ঠিকানা সিপিএমের শাখা-সম্পাদক হলেও শ্রেশীগত 
বিচারের মানদণ্ডে সে ছিল কৃষক। তার হাতেও তুলে দেওয়া হয়েছিল 
যে রাজনৈতিক বিজ্ঞাপনের পরিচয় তার পতাকার র$ও ছিল লাঙগ। 
হারা তাকে শ্রেদীশত্ত বলে হতা। করল তাদের বাডনৈতিক ঠিকানা 
আাওবাদী হলেও শ্রেশীদর্শনে তারাও একই শ্রেণীর লোক, তারাও বয়ে 
চলে লাল কাণ্ড! এক মদ্দুরের নিশানায় আরেক মজুর বিদ্ধ হালে হে! 
সংগ্রাম বেগবর্তী হয় কিনা সেই প্রশ্নের উত্তর অহীমাংসিত ধাকলে৫ 
ছিল্লির শাসকের ফটকে যে ফাটল ধরানো যায়নি, সে নিয়ে কোনো 
বিতর্কের সুযোগ বোধহয় লেই। 

পশ্চিমবঙ্গ, ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, বিহার, অন্তুশ্রদেশ, অুভিশগড়, 
জুড়ে বাওবাদীদের দাপটাকে অস্থীক্কার করার জায়গ৷ নেই। পশ্চিমবঙ্গে 
মাওৰাহী সংগঠনের বারুদের বিস্ফোরণে উড়ছে পুলিশের গাড়ি। পুলিশ 
অফিসার কেকে হোনপার্ডের দেহ ছিক্নভি্র হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। সর্বহারা 
মানুষের অভিভাবকড্বের দাবিদার রাষ্জোর শাসক দল সিপিএমের 
অহমিকা আরেক সর্বহারার দলের হাতে লাঞ্ছিত হবার ঘটনার পর শাসক 
মার্কসবাদী দলের নেতৃত্ব নিরাপদ সুরক্ষার জৌহবাসারে থেকে পালটা 
আক্রমণের হকি দিয়ে চলেছেন। শান্তির মরাদ্দানের দাবি বাঙ্গের 
হাসিতে রূপান্তরিত হয়ে চলেছে। কে মাওবাদী এই শ্রশ্নটাকে ছাপিয়ে 
উঠে এসোছে কেন এরা মাওবাদী? 

পশ্চিব মেদিনীপুরের এক জঙ্গলডূমি থেকে পুলিশ গ্রেপ্তার 
করেছে ২১ বছরের বিমলা জার ১৮ বছরেরও কম বয়সী সুলেখা 
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মাহাতোকে। পুলিশ তথা রাব্া শাসকদালে দাবি এষা নাওলাহী 
কমিউনিস্ট দলের করী। তাই এদের গ্রেস্তারেব ঘটনাকে লাভা সবকসে 
তাদের সাফলোর বিজ্ঞাপন হিসোসে হাঞ্িল করাতে চাইছে । 

বিমলা ও সুলেশা নাওবাদী __ দেশের সতানাতী যুগিক্টিন 
পুলিশের কর্মকর্তা যপন বলোছেন তখন এদের এই পরিচয়াকে নোনে 
লেওয়াটাই শপতন্ত্ের পরিচয়। দুশফিলটা হৃচ্তে অনাধ্যানে। লিনা 
সুলেখাদের মালে যদি মাও সে তৃপ্ত-ওব ছবি ভ্রাতা হয়ে থাকে, বাডা 
শাসক দল সিপিএম-এর সুরমা দলীয় দত্তারেক দেওয়ালেওড যে 
কমিউনিস্ট চীনের রূপকার চেয়ারমান মাও সে তুঙ-এর বিশাল ছি 
দামি ফ্রেমে বন্দি হয়ে শোভা প্যচ্ছে। তবে কেন এফ নাও সে তৃঙ 
অপর আও সেডঙকে নির্মূল করতে চাইছে? প্রশ্নটা শুধু মাও সে তুঙ 
প্রসঙ্গে নয়। নার্কস-লেনিন নিয়েও তো এতই শুশ্ব! সবারই ঘোষণা তারা 
মার্কদ-লেলিনবাী। তবু এক সমীক্ষায় দেখা গেছে শুধু এদেশেই মার্কস 
লেনিনের নামে আছে ৬৮টি পথক ঘরের ঠিকানা । 'সুনিয়ার জর এক 
হও'__আতাশে শ্লোগান ভুঁড়ে নাত ৭ জন নজুরাফে আলাদা করতে 
পারলেই তো বুর্জোয়া আইানের সিঁড়ি বেয়ে সোসাইটি সেডিস্যেশন 
ধারায় পৃথক দল গড়ে এক্যের মন্ত্র জপ করা ফায়। হিন্দ. বৌক্ষ. নুসলিন, 
খ্রিস্টান ধর্মঘাজকাদের দুর্বোধা ধর্মশান্থ্ের ব্যাখ্যায় ধরীয় পৃথক ঘর 
নির্মাণের মতন, জাতীয় শপতাস্তিক মোর্চা না ডনশণতাস্তিক মোর্চা 
এই কুট তর্কে যজদুর-একাকে কবরে দিয়ে এসে এক মজুরকে অপর 
মজুরের বিরুদ্ধ অস্ত্র শান দিতে প্ররোচিত করতে ক্যেলো দ্বিধা! হয় না। 
বুর্জোয়া শিক্ষাবাবস্থা যতই প্রতিক্রিয়াশীল হোক না কেন সেই 
শিক্ষাব্যবস্থার অভিজ্ঞানপত্র যে পকেটেই আছে। খহীয় শাস্তের 
পুরোহিতরা যেমন জানেন ভক্তের কাছে ধর্মীয় শস্তের ব্যাখ্যার অধিকার 
ও যোগ্যতা একমাত্র তাদেরই আছে. তেমনি তথাকথিত শিক্ষিত শবে 
'র্কসবাদী' পণ্ডিতরাও জানেন এই শাস্ত্রের বাখ্যাকার একমাত্র ঠারাই। 
মানুধের জনা ধর্ম হলেও যেমন ভগবানের মন্দিরে সাধারণ মানুষের 
ভাবনার জায়গা নেই, তেমনি সর্বহারার দর্শন হলেও তার ব্যাখ্যান সেই 
সর্বহারাদের ভাবনাকে ভাবার প্রয়োজন নেই। তার এ্েন্সি তো 
'আমার', মার্কস-জেনিন-মাও সে তু-এর পুথির অক্ষরগুলি বে 
বআমিই পড়তে পারি। 

বিদলাদের কাছে মাও সে তৃঙ-এব রচনাবলি পাওয়া গেছে 
বলে কেউ বলেনি। তবে তাদের মানে আকা আছে মাও-এর ছবি। 
বিমলাদের খর বলে কিছু নেই, তাই তাদের মাও সে তুঙ্ধ-এর মাথার 
ছাদ লেই। ছবি টাঙাবার দেওয়াল নেই। তাদের পেটে ভাত নেই, পরনে 
লজ্জা ঢাকার প্রয়োন্ঞনীয় বস্তু নেই। মাথার মুকুটে নেই বিলেতি 
বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রি, এমন কি প্রেসিডেলি বা .জ্তহরলাল 
বিশ্মযিম্যালয়ের নামও তায়া শোনে নি। তাই তাদের মাও সে শু$৬-ও 
জলে. কাদায় ও জঙ্গলের মাও। 

বিমলাপের গ্রামে প্রাথমিক শিক্ষারও বাবস্থা নেই। কোথাও 
প্রাথমিক বিদ্যালগ্প নামে ভাঙা চালাঘর থাকলেও সেখানে মিড ডে 
মিলের নামে কাকর-মেশানো পচা চালের শিচুডির হতেছানির টানে 
কয়েক মাইল হেঁটে ধাওয়ার পরিবর্তে তাদের কচি হাত দুটো পরিবারের 


ভন্য জঙ্গল ফেপট বুনো এল. শুগপি, শানুক ডে চালে । এলেস লব 
নাল খনি লিদলা. সুঙ্গেপা লান না হয়ে দোয়েল, পারে বা কোয়েল হত. 
এদেব দাদুর নান যি সূর্সেষ ভোোতিক রতন কিবিশ গুল বা নাহদতো 
হত, তবু এই সোয়েল পায়েল দানুবা তাদের ফৃসফুনের সনতক্ষলাগস 
কাশি নিয়ে নাতনিকের স্টেড-নাউক পেল স্বশ্র দেখাতে পারত না। 
আববশহীল ধুলোয় মাখা নাতনির কি হাত দুটোন দিকে তাকিয়ে পাকি, 
সেখানে পাকস্থলীতে চালান দেওয়াল মত কোনো বুনো ফলমূল ধা 
আছে কিলা। 

শ্থ. বিনলা-সূলেখা কেল মাওকাী হতে গেল? লোমেপ 
পায়েলদেক নতো হয়ত এত, কাবাক নান নয. তনু লিমা 
নানকবাপের মধ্যে ছিল শ্রাপঢালা ভালোবাসা ভৌমা কিন্ত বিরল 
সুলেবান তীবলেন সানানে বে নিষ্ঠার ভবি্তে ও ধূসর পৃিহী! সল্ট 
যদি বন্তুষ্টান হয় তবে লচ্জা ঢাকতে ন! পারালে লঙ্াল শ্লালিতে নল 
অশান্ত হয় লা: সবাই অন্ধুক্ত ঘাকলে একেন ক্ষুধা অপালের ক্ষুধাকে 
সান্তনা দেয়, সবাই যদি নৃত্াক মোকাবিলা কবে তাবে এতে অপাবের 
উপব ভাস্থা স্থাপন কৰে। তা হষ্ষাক্ষন্্ে সেলাপতি জান সেপাই একই 
প্রকে শুয়ে শত্রুর বুলোটেন নোকাবিগা জরে । কারণ দুক্তনেই যে একই 
মৃড়াব মোকাবিলা কারে চলেছে । এশালে -ভাগীন স্বগেনি' অন পুষ্ট 
রখযাত্রাব জাযোডল হয় ন।। এখানে একটু ব্যাপন ্যাগের খাদ একই 
ধুলোষ বসে খেতে হয়। 

বিমল! সুলেখার মাওবাদী হবাব কারণ লা বলাতে পালালে যে 
সনাডতান্িক সনাজবাবস্থার জ্যাঠামলাহানের নৃশ দেখালো দুশকিল। 
ইম্লেনেশিযার কমিউনিস্ট নিধনযান্তে পুরোহিতেরা নার্কসল শাসিত 
পশ্চিমবঙ্গের উল্নতিব যঞ্জে প্রাচ়র্যের প্রতিশ্রুতি দেবে, আর বিমল 
সুলেখারা, মাওবাদী বন্দুক হাতে তুলে নেকে_এটা তো এতদিনকাব 
কিন্বাসকে ফেন জালি ধোঁয়াশা করে দেয়। তাই প্রয়োজন সবল ব্যাপার 
একটা তাবিজ। মাওবাদী সংগঠনের নেতারা বিমলা সুলেখাদের 
পেটপুরে খেতে দিচ্ছে, বাড়িতে পাঠাবায় জনা হাতে গুজে দিচ্ছে কিছু 
টাকা। অর্থাৎ কিছু টাকা পাওয়ার আশাতেই নাকি এরা মাওযাদী হায় 
হাতে তুলে নিচ্ছে মাওবাটীর রাইফেল। এর সপক্ষে 'সর্বহারার' 
সুখপত্রদের সঙ্গে বান্জায়ি বৃহৎ পত্রিকাুলি সুর বিলিয়ে নালা লেখা 
ছাপিয়ে চলেছে। 

টাকা রোভশারের তো কত সহ পথ আছে। দারিদ্রের মাখে 
দেহটাকেই পণা করে রাস্তায় এসে দাঁড়াচ্ছে; 'বুলাদি' তো এই 
রোজগারের নানা নিরাপদ পথের খোঁজ দিয়ে চলেছে। আরো অনেক 
সহন্ধপথই তো খোলা ছিল বিহলাদের সামনে। মাও যামী বন্দুকের বদলে 
এ রাজোৱ 'মাকর্সবাদী' কুক ধরলেও তো আবো নিবাপনে আবে 
বেশি অর্থের আগমন ঘটত। সরকার আহবান জানিয়েছে, গরিবকে দিয়ে 
শরিবকে মোকাবিলার নীতি। নীতি নিয়েছে মাওবাদী অধ্যুধিত এলাকায় 
আদিবাসীদের থেকে পুলিশবাহিনীতে নিয়োগ (অনা দপ্তরের জন্য 
একথা বলা হচ্ছে না)। অর্থাৎ এক নিবন্ধ আদিবাসী তথা সর্বহারা 
শ্রেণীর মানুষ বেতনভূক হয়ে আরেক আদিবাসী তথা সর্বহারা শ্রেণীর 
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ক্ষোভ ও শ্রতিযাদকে তত সীলাচ স্ত্ধ কববে। হিমলারা তো অতি 
সহজেই সরকাবেক এই আত্বানে সাড়া দিতে পারত । যোগ দিতে পাবত 
পুলিশের হয়ে চরবৃন্তির কাজে ঘেস্ন দিতে পারত সর্গাকের লালসাকে 
মিটিয়ে ভিন রাজের দিনমজুর বাহিনীতে । টাকা রোজ্ঞণারের এতগুলি 
সহজ্জ পথ থাকতেও বিমলারা কেন মাওবাদী ধন্দুক হাতে নিরে 
“সংসদীয় মার্চসবাণী' কনুকের সায়নে বুক পেতে দেওয়ার ঝুঁকি নিয়ে 
সামান্য কটা টাকা রোজ্ণযরেব আশায় জঙ্গলের কঠিন স্তীবন বেছে 
নিল? 
এখানেই ঘে এক ভারতের সঙ্গে অনা ভারতের লড়াই। এক 
ভারত সুখী ভারত । সেখানে থাকে গোছেল পায়েল সুচেতলারা। অপর 
ভারত বঞ্চনার ভারত । সোনকাৰ বাসিন্দা বিমলা-সুলেখারা। মুশকিল 
হচ্ছে সৃশী ভারতের কিছু বাসিম্ছা যে নার্কস-লেলিন-মাওকে তাদের 
ঘরের বাসিন্দা করে বন্দি রাখতে চায়। 
বিমল সুলেখারা ভঙ্গলেব রুক্ষ পানে মাও সে তু$এর 'হেড 
বুক না পড়েও তীর ছবি নে গেঁছে নারীর কোমল হ্রদযকে যখন 
বঞ্চনার বিরুদ্ধে কঠিন শ্রতিজ্ঞায় ফপান্তুরিত করে কার্তিক সিহেদের বুক 
বুলেটে বারা করার অভিযানে শামিল হয়, তখন কিন্তু তারা মানতে 
চান না, জাতিক সিংহরাও শ্রেসীস-গ্রামের প্রতিক্ততি দিয়ে তাদের সুমা 
দয প্রাসাদের শীতাতপ -নিয়স্তিত দেওয়ালে একই মাও সে তৃষ্কের ছবি 
টানিয়ে রেখেছে। লড়াইটা এখানেই। বেরণপাহাড়ির ধুলোয় ঢাকা নাও 
সে তুণ, না সৃষী তৃপ্তির টেকুর তোলা বিশাল শ্রাসাদের মাও সে তৃপ্ত? 
লড়াইটা এখানে তাই কেউ খাবে ভার কেউ খাবে না, কেউ পাবে আর 
কেউ পাবে না--এই দ্বন্দ্বের লডাই। "রামের সুমতি'র শ্যশানকালির ভিত 
বড়ো না রক্ষাকালির জিভ বড়ো. লড়াইতে দুই গ্রানের লড়াইয়ের অন 
কার মাও সে তুন্ত সত্যিকারের ন1ওবাদ. এই লড়াইতে যেদল মবন্ধে 
কার্তিক সিংহে, তেমনি খালি হচ্ছে বিমলা সুলেখাদের মায়ের কোল। এই 
লড়াইটা লাগাচ্ছে কে? এদের শবদেছে গড়ে উঠছে কাদের ইমারত? 
এই প্রশ্নের উত্তর যেমন জানা দরকার তেমনি জানা দরকার, বিষলা- 
সুলেখায়া মনার্কসবামী-মাও বাদী রাত্রের রাভো কেন বনবাসী মাওবাদী? 
ফেলো হাত দুটো কাজের অভাবে গুটিয়ে থ্যকলে তো পেটের 
জনা কেউ ভাত দেয় না। বিৰলা সর্দার বা সুলেখা স্াহাতোর যৌবনও 
নিশ্চয়ই ঘরবীধার স্বপ্র দেখে। মনের কোণে তার সহজাত প্রেমের 
বাসনা নিশ্চয়ই বারুদের গন্ধে মাশানাখি হতে চায় নি। এদের চাহিদাও 
তো সামানা। দৃযেল৷ দু-সুঠো। পরনে মোটা কাপড়) রাখার উপর একটা 
আচ্ছাদন । কিন্তু বিমলানের থে এগুলি ছাড়াও শআরো একটা চাহিদা 
আছে। সেটি তাদের অধিকারবোধ। সেই অধিকারবোধ থেকেই বঞ্চনার 
বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদের শিক্ষা মনকে করে তোলে শাম্ম-সম্থানবোধের 
আধার তাই সুদী ভারতের বাবুর কর্তৃত্বের রথে চড়ে বাবুয়ানি দেকতে 
চাইলে তারা এখন বাবু বঙ্গে ফুনিশ না করে তাকে কর্তৃত্বের রথ থেকে 
টেনে নামাতে চায়। অধিকারযোধের এই প্রতিফলন সমাজস্জীবনে 
নানাভাবে প্রতিফলিত হচ্ছে। বাজারে পুরানো সন্ধি-বিদ্রে্া ড্রেতাকে 
"বাবু" বঙ্গে সম্বোধন ফরতেন। আজ নবগ্রভাম্মের সেই সন্তি-বিক্রেতা 
বে ক্রেতাকে সেই 'বাধু' সঙ্োধনের পরিবর্তে “দাদা' বা কারক কলে 


সস্বোধন করেন, সেটা কিন্তু তার আব্মমর্ঘাদার প্রতিফলন । বাযু বলে 
স্বীকৃতি দিয়ে নিজেদের আর 'ছোটালোক রাখতে চায় লা। ৬৩-এর 
দশকে নকশালবাড়ির স্যুলিঙ্গের নেড়ৃত্বে ছিলেন মূলত শদ্ধরে মধাবিত। 
এবার কিন্ত বিমলারাই স্থানীয় নেতৃত্বে আছে। ৬০-৩ব দশকের মতন 
শহরের মধাবিন্ত যুবকদের মাও-এব বালী নিয়ে গ্রামে গিয়ে শ্রেণীশড্র 
খতম এবারের ঘটনায় অনুপস্থিত। ধারা আসছেন জঙ্গল-অগ্যারিত 
আদিবাসী এলাকা থেকে, তারা ফিরে ঘাচ্ছেল জালের আদিবাসী 
বাসভূমিতে ৷ তাই রাক্চঘানীব বুকে ট্রাফিক কনস্টেবল খু হচ্ছেন 
না। জাহাত এসে পড়ছে যাঁরা গ্রামের সেই এলাকায় মাওবাদী খতম 
অভিযানে ক্যাম্প গড়তে হাচ্ছেন তাদের উপক। মাবাছেন গ্রামের 
মধো। ছেকেও ধাঁবা শুন্দদর চোখে পুলিশের চর বলে চিহ্নিত হচ্ছেন, 
তাজর! 

পরিসারের অব, বু ছোট একটা পরিসংখ্যান দিতে হয়। 
ওলান্টার ফার্নালডেভ জ সি দাস এবং শ্যাজ রাও তাদের "'01স519০5* 
ment and Rehabilnstion—An Estimate of Extent und Pros 
<!" শ্রতিবেদনে হে তথ্য দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় ১৯৮৯ সাল 
পর্যন্ত এদেশে বিভিন্ন প্রকের জনা বাত্চাত হয়েছেন মোট ১ কোটি 
৬৫ লক্ষ জন মানুষ । পুনর্বাসনের সুযোগ পেয়েছেন মাত্র ৩৯ লক্ষ ৫০ 
হাজার জন। সুখী ভারতবর্ষ গড়তে ১ কোটি ২৫ লক্ষ ৫০ হাজার জল 
দর্ীচিয় এবং তার বংশধরদের জল্য যদি কিন্তু না করা হয় তারা তাদের 
হিসেব বুঝে নিতে কোনো না কোনো বাস্তা যে খুঁজে নোবে তা বুঝাতে 
কোনো গবেষণার শুরয়োজন হয় না। প্রশ্নটা উঠতে পারে : মাওবাদী 
কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি বা তার দর্শনের মধ্যে কি বিমলারা এর 
শ্রতিবিধানের পথ খুঁজে পাবেন? 

উত্তরটা হ্যা বা লা-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। আসলে মানুষ চায় 
একটা বিশ্বাসের অবলম্বন কারা তেরঙ্গ। ঝা বা গেরুয়া কা] নিয়ে 
তাদের স্বপ্ন দেখাত ত! তাদের অভিজ্ঞাতা দিয়ে বুঝতে পোরেছে। লাল 
কা সবপ্রের জল বুনতে চেয়েছিল কিন্তু লালদিঘি পাড়ের লালবাড়ির 
সিহেদরজ দিয়ে ঢুকে যাবার পর সেই লাল ঝা যে তেরঙ্গার ভিড়ে 
একইভাবে হারিয়ে গেছে! অথচ চাই চলার একটা নিশানা। আস্থার 
ঠিকানা। ভারতীয় গপতান্ত্রিক মোর্চা না জনপ্গতান্ত্িক মোর্চা_সেই 
শাস্বন্ধ কিতর্কের লড়াইতে যেমন অধিকাংশ কমিউনিস্ট করীত সেদিন 
মঞ্চসজ্য। পছন্দ করেন নি, আজ মাওবাদী তত্র কণ্টিপাথরে নিজেদের 
বিবেচন্যকে শান দিয়ে বিমললারা এ পথ বেছে নিয়েছে_এ ঘোষপাও 
কিন্তু সত্য নয়। কিন্তু বিমল! সুলেখারা মরতে চায় না। মরতে হলে এরা 
নেরে মরতে চার-_মানুষের মনের এই অবচেতন ভাবনাকেই মাওযাদী 
দলটি মুক্তির পথ দেখাতে চাইছে। 

ব্যক্িহত্যা ও সন্ত্রাস কোনোভাবে সমখনিযোগ্য নয়। তবু কেন 
ওরা এই ব্যক্তিহতযার রাজনীতির মধ্যে ভাগের বাঁচার পথ খুঁজতে 
চাইছে তার উৎসন্ৃসির সন্ধান না করে দাঁতের বদলে দাঁতের দাবিতে 
শাদকজোট বদি এদের ক্ষোতের গ্রালাকে নিক আইনশৃঙলার প্রন 
বলে মোকাবিলা করতে চায়. তবে কিন্তু আরো বিমলা সুলেখারা তৈরি 
হবে। দুখের হলেও ক্ষমতার জহদিকায় শাসকদল ডাই করে চলেছে। 
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শিয়রের কালান্তক শমন : এইড্‌স্‌ 


র্স্থর ভট্টাচার্য 


HIV/AIDS আড্রাস্তদের সংখ্যায় আমরা পৃথিবীর শীর্ষে উঠলাম গত 
জুলাই মাসে। কাগজে খবর হল। তাতে যতটা ঝাকুনি খাওয়া দরকার 
ততটা আমরা বোধকরি খেলাম না। দু-একটা প্রশ্ন ইতিউতি উঠলো । 
বিশেষ করে শিক্ষিত শুরুণ-তরুণ্ীরা কিছুটা উহ্থি্র হলেন! কিন্তু “কই 
আমাদের পরিচিতদের বধ্যে তো কারও 5105 হয়েছে বালে ওনন্ধি 
লা এরকম একটা ক্যাজুয়াল ৩ নিশ্চিন্ত ভাবই অধিকাংশের বাধা 
এখনো বহালি। আফ্রিকায় যেসব দোশে এখন এক-তৃতীয়াংশ যুবক-যুবস্তী 
HIV/AIDS সংক্রেদগে ভুগন্ধে সেখানেও বিপদের সৃভনাটা, এরকমই 
হয়েছিল। সমাজ অসাড় ও অসতর্ক। ছিল। উ্যডার এক নাসীস ঘ-একটি 
বাকা এখন পৃথিবীতে অনেকেই বলাছেন। লোরাইল কালিবা নিজের 
স্বায়ীকে এই সাক্রেমণে হারাবার পর বলেছিলেন, "নাদের চুপচাপ 
ভাব, যাবতীয় গোপনতা ও নিন্তব্ধতা আজকের /১10১5-এর দাবানলে 
এসে দীড়ালো। আমাদের দেশে এই অসুবটা এনন করে বেড়ে গল 
কারণ প্রথমদিকে মানুষেরা চুপ করেছিলেন। নিভ্ভেদের মধোও কথাবার্তা 
কইছিলেন না'। এই উক্তির যাথার্থয পরে অনেক সহীক্ষাতেও প্রনাণিত 
হয়েছে। এই কথার ভেতরে অনেকগুন্ি উপকথা আছে তাও ধীরে টীরে 
স্পষ্ট হবে। 

তবে অতিগোপনতার উ্টাপ্টোপথেও কিছু বিপত্তি হয়। সে 
দৃষ্টান্তও পৃথিবীতে আছে। থাইল্যান্ডে প্রথম থেকেই এ প্রচার, 
লেখালেখি ও প্রকাশ্যে কন্ডোম বিতরণ হতে থাকলো হে AIDS 
সামলানো গেলেও সমাজের ও পরিবারের যে নিজস্ব শক্তি 
বৌনন্বচ্ছাচার রোধ করে তা কিছুটা শিথিল হয়ে পড়লো। AIDS 
থামাতে গিয়ে থাইল্যান্ডের শহরগুলোতে একখরনের বৌনমুক্তি ঘটালো. 
বিবাহপূর্ব যৌনমিলনের হার বেড়ে গেল। নারীর অবিবাহিত মাতৃ 
বাড়লো। পরিবার ও বিবাহ নতুন চাপে পড়লো। এয়বম বিপত্তি 
অন্যন্জও হয়েছে। এসব দেখে তো বটেই £ না দেখলেও বোঝা যায় যে 
অন্ধভাবে বা অনুকরণ করে কর্তব্য স্থির করবার বিষয় এটা নঞ্প। 
আমাদের প্রকৃতি বিক্লেধপ করে নিজের পথ নিজেদেরই উদ্ভাবিত করতে 
হবে। 

দুটি দিকে এখন আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। প্রথমত কী কী 
কারণে 141%/105 সক্রেমিত হয় এটা দেশবাসীকে বিশেষ করে 
বেপরোয়া স্ব্সশিক্ষিত যুবকদের. অনক্ষর নারীদের ও অনা আরও দু- 
একটি দলকে তাড়াতাড়ি বোঝাতে হবে। দ্বিতীয়ত জানাতে হবে আমরা 
কোন কোন উপায়ে এই সঙ্রেমপ প্রতিহত করতে পারি। এ দুটি তথা 
নির্বুলভাবে দেশের বড় হওয়া অর্থাৎ ১২ বছর পেরোনো সব মানুযাকেই 
ছানাতে হবে। 

১২ বন্ধর পেরোনো মানুষ দেশে এখন ৮৭ কোটি। সংখ্যার 
এই বিপুলতার জন্যেই কাজটা কঠিন। কাজটা আরও কঠিন এইছানো 


যে আনাদের দেশে টিভি ভ্যচ্ছে শতকরা ৩২ জনের (২০০১)। রেডিও 
আছে শতকরা ৩৫ ভানের (২০০১) খবরের কাগভ কেনেন শতকৰা 
৪.৬ ভ্রল। লে কাগড পড়েন খুব বেশি হালে শতকরা ৯ ভন" 
টেকনিব্নাল বিষয় পড়ে বুঝসার সক্ষেরতা (নাধানিক স্তাবের উপবেন) 
আছে পচিশোর্ধ বয়লীদেল ধ্যে মাত ৭.৩ শতাংশের) এই অব্য 
নতুন তথা নানুযাক্ে ভানানো এদেশে এখানে খুবই কতিন লামপার 
আবাছাধিরও বেশি লোক আছে বিডিয়ার ও শিক্ষাক্রানের আওতরে 
একেবারে বাইবে। এক সনয় আনরা বিশ্বাস ফরেছ্ছি যে লোকসংস্কৃতি 
ও লোভতথায় ঢুকে গেলে এদেশে তথাবিনিনয় সহজ হয়। 
জোকসংস্কৃতিতে ঢোকা জবশি। কালো খুব সহ লয়, সনতসোপেশ্ষ , 
তদুপরি লোককথায়্ তথ্যের সুলিনিষ্টতাও লুপ্ত হয়।111-/10১ তাদের 
সুনিগিক্টতা ও স্পস্টত্য দাবি কাবে। তাই পুড়ল নাচ, কবিগান বা 
লোক্যাতা করে এ বিষয়ে কতটা এগোনো যাবে তা সংশয়াচ্ছর তপা 
'পৌছালোর স্টপায়সনূহ আনানের অপবিনিত এবং এই ভাবটা সকলের 
অতিপ্রচেষ্টা ছাড়া নূষ হবার কোনো উপায় দেখছি না ' শিক্ষার কধাটা 
আর এখানে বলছি না। 111৬ তো আমাদের ঠেকপতেই হালে । তখন 
বোঝ্য ধাবে উপ্নতরানের লোকশিক্ষা এখানে কেন প্রযোদল ছিল হয়তো 
হাড়ে হাডেই আমরা বুঝাবো। 

শকৃতপক্ষে আনরা ভারতীয়রা তো বদ, পশ্চিনবক্ষবাসীবাও 
HIV/AIDS নিবে একটা নিকপায় সঙ্কটে পাড়েছি। 110 সংক্রমণ 
এদেশে অত্যন্ত জ্রতগতিতে বাড়ছে। আফ্রিকার হতভাগা দেশগুলোতে 
দশ বছর জাগে যে গতিতে বাড়ছিব সে গতিতে পশ্চিমবঙ্গে বাডাছে 
২০০৬ সালের 01০১৩। ADS চ৫৩710 বিপাট দেখা যাচ্ছে 
শর্তবনতী যে নারীরা পশ্চিমবঙ্গ ক্লিনিকে আসচ্ছেন তানেন প্রতি হাজারের 
মধ্য ৫ জন 141" এটা এক ভয়ানক তথা । একথা লিখতে লিখাতেই 
আছি পড়লাম এই সংখ্যাটি! স্বিগুণ হয়ে ন্যাশনাল এইডস কাটল 
অর্ণনাইফেশনের শেষতন সমীক্ষায় সম্প্রতি ১০ হয়েছে (দৈনিক 
স্টেটসম্যান, ২৫.০৭.২০০৬, পৃ-৬)। আফ্রিকার 711%/ /5105-এর 
ইতিহাস যারা পড়েছেন, তারা দোখোছেন যে বটুসওয়ানা, (prevalence 
তি ৩৮.৩) সোয়াভিল্যান্ড (৩৮.৮), ডিম্বাব্যেযে (২৪ ৬) ও 
লেসোঘোতে (২৮.৯) যখন মেয়েরা আক্রান্ত হতে থাকলে তখন 
রোগাক্রমণের প্রবলতা কী গতিতে বাড়লো! কী দ্রুততায় শিশুরাও চলে 
এলো সক্রেমিতদের দলে। এই গুত্যেকটি দেশেই এখন কমবেশি ৬০ 
শতাংশ ঘুবতী মা (১৫-২৪) রোগাক্রান্ত এবং এই দেশগুলোর সকলের 
ক্ষেত্রেই ১৯৯০ সালে মায়েদের মো রোগাক্রমপের হার ছিল 
পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান হারের থেকে কন। আবাদের হবু মায়োদের এই 
সাক্রুয়ণের হার দু-তিন বছর আগেও ১-২ এর কাছাকাছি ছিল। ভাবত 
সরকার সম্প্রতি পশ্চিহবগকে “Highly vulnerable আছ বালোছে। 
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ভারতে মণিপুর, মিজোবাম ও লাগাল্যান্ত বাদ দিয়ে অন্যত্র মুলত 
শণিফালয় থেকে এই ব্যাধি ছড়াক্ষে। তামিলনাড়ুতে অর্ধেক হৌনকমীই 
ভাইরাসে সংক্রমিত (২০০৬)। শ্রচুব পণিকালয়েও সংক্রমণের হার 
উ্্ববুঘী। কেউ ঠিকমতে। জানে না কি হচ্ছে জরলার্ঘনিসংলগ্র বড় বড় 
গণিকালযে। সেঘাল থেকে ঠিকা শ্রমিকরা তো ছড়িয়ে পড়ছেন গ্রাম 
খ্রামান্তরে। পুরুলিয়ার গবিব বউয়া তো আর সস্তানজস্যের আগে 
ভ্লনিকে আসেন না। কি হচ্ছে শিলিওডিত্ে ? পশ্চিমবঙ্গে বড বেশ্যালব 
শতাধিক কিন্তু 111 সংস্রমণেক সবকাবি বক্ত পরীক্ষালয় নাত ১৯টি 
ঘতদূর জানি ঝক্পাইশুড়ি, কোচবিহাব, পূর্ব মেদিনীপুর ও হাওড়াতে 
লা সক্রেদশ জানবার কোনো সরকারি পরীক্ষাগার নেই। কোথায় 
যাবেন গরিবরা বিবাহার্থীরাঃ এখন কোথাহ যাচ্ছেন ? ফেউ জালে লা। 
মাকে মাঝে দু-একটা ডয়ন্ধর খবর শুধু শোনা যায়। আমাদের 
শক্ঞাতসাযে এক দুর্যোণ ঘলাচ্ছে আমাদের ঘর পোড়ানোর ফনা। 
বুদ্ধদেবযাব্‌ শুষ কষে শিল্প কবছ্ছেন। খুব ডালে|। এখন অর্ধেকটা সময় 
8105 এর প্রতিবিধানেও লাগুন। উপযুক্ত পরিকাঠামো! ও সুবান্দোবন্ত 
চাই) গপিকাদের বিষয়টিতে নর দেওয়া দরকার। তাদের প্রশিক্ষণ, 
নতুন পেশা ও শিশুদের মৃলধাবায় নিতে আস! গুয়োজন । গণিকালয়ের 
IV সক্রেমণ বন্ধ করতেই হবে। নইলে অচিরেই পত্তাতে হাবে। 

ছে কথাগুলো বোঝানো যায় সেণুল্য এবনই ঝাপিয়ে পড়ে 
আমাদের সবাইকে বোঝানো দরকার । মানুধকে জানানোর ও ভাবানোর 
এক বিপুল ও বন্ধনী উদ্যোগ জামার তাড়াতাড়ি নিতেই হবে। কা 
কী কারণে 111%/8105 হয় সেটা মনে হয় লেখাপড়া জানা লোকেরা 
কেউ ফেউ জানেন। তবে নানা সমীক্ষা বলছে অধিকাংশই জানেন না। 
দেশের অর্ধেক বা তারও বেশি মানুষরাই জানেন না এই সংক্রম্প 
কিভাবে হুয়। আমাদের দেশে কোনো অঞ্চলে বাত ১০ শতাংশ লোক 
8805-এর কারণ ডানেন। বং খানুষের সাথে যাঁদের নিয়মিত 
যৌনবিলন হয় সেই গপিকারাও জানেন না কেন এই অসুষ হয়। WHO 
বলছে ভারতের ৩০ শতাংশ 91-৯৯৩৫৫ গলিকা জানেন না AIDS 
কেন হয় (২০০৫)। তার উপর ৪২ শতাংশ গণিকা মনে করেন যে 
ভারা মকেলদের চেহারা দেখেই নাকি বলতে পারেন তার 111 সংক্রমণ 
হয়েছে কি না? কী বরশাভিলাহী আখাকিস্বাস। (৯/110. December- 
2005, ॥-34)। তবে এ তো গেল একদিক। অনাদিকে 111৬1105 
বিষয়ক টেকনিক্যাল তথ্যাদিযও পরিবর্তন হচ্ছে নানা গবেষণার ফলে। 
যেন ১৯৯০ সাল লাগাদ ধারণা ছিল নাতৃদুছ্ধের মাধাছে এই বোগের 
সাক্রেমণ হয় না, এখন দেখা বাচ্ছে ১০-১৬ শতাংশ ক্ষেত্রে মাতৃদুদ্ধের 
মাধামেও শিশুর দেহে |!) সত্রনিত হয়। ফলে কী কী কারণে 111%/ 
IDS হয় সেই সংবাদ যেমন অনেক মানুষকে আমাদের ঝাপিয়ে পড়ে 
জানাতে হবে, তেমনি এমন একটা! ব্যবস্থা চাই যেন নতুন গবেষগালক্ 
খবরগুলোও মানুষের কাছে দ্রুত পৌছে যেতে পারে। বার্তাবিনিময়্ ও 
তথাবিনিনরের কাজে যাঁরা নিযুক্ত. আগামী কয়েক বন্ধরে এদেশে তাদের 
চরম পরীক্ষা হবে। আমাদের, অর্থাৎ উৎসমানুষ' সলেপ্প মানুষদেরও 
এ কাপারে দায়িত্ব আছে। শুধুমাত্র তথা 11/5105-কে অনেকটাই 


প্রতিহত করতে পারে। মানুহক্ে তথ্য দিতে তো হবেই, তথা ক্রমাগত 
তথা সুস্পষ্ট ও সঠিক করে যাবার ব্যবস্থাও করাতে হবে: 

সকলেই বুঝতে পারছেন এসব কাক খুব সহ্ত নয । বিপূলতার 
জলা যেমন কঠিন, অনা কারপেও কঠিল। প্রথমত ওষুধ, শিল্প, রাষ্ট্র ও 
কিছু সানরাক্ষিক সংগঠন তথ্য অস্পষ্ট করবার জানা নিক্তের নিজের স্বাথে 
কান্ত করে। এই গোলযোগণ্ুলো এদেশের চিত্তকদের এখন আলাদা 
আলাদা করে বোঝ দরকার) আমাদের কোনো বন্ধু অনুগ্রহ কারে 
উৎদমানুষ'-এ এসব বিযায়ে কিছু নিবন্ধ লিখবেন আশা ঝরি। আমি 
এখন আপাতত সেই পাকচক্র এড়িয়ে অন৷ দু-একটি কথা বলবার চেষ্টা 
করতে থাকি। 

বলছিলাম 91795 বিষয়ক তথা সুস্পষ্ট করবার কথা। কারণ 
এর কিছু কিছু ক্ষেতে ্রীতিগত ও মানবিক শশ্মও ডড়িয়ে আছে। 
কয়েকটা বিয়ে ভাবুকেরা এখনো পথনির্ধারণও করতে পারেন নি। 
যেমন ধরা যাক মায়ের 111৬'109 হয়েছে। যে মায়েদের 10৬" 
তাদের ৮৪ শতাংশ শিশু রোগনুক্ত হয়ে জন্মাবে, বাকিদের রোগ হবে। 
এ রকম একটা হিসেব এখন পাওয়া যাচ্ছে। মা যদি উদ্লতদেশের মানুষ 
হন, ঠিকঠাক ওষুধ কিনে খেতে পারেন তবে সংক্রমিত মায়েদের ৯৯ 
শতাংশ সন্তানই রোগমুক্ত হবে। সে ভাগ্য এদেশের শির হবে না। 
কারণ খুবই সহজ্ঞবোধ]। ২০০৫ সালে ভারতে ৭ লক্ষ ৭০ হান্তার 
AIDS রোীর &100৩591 ওবুধের প্রয়োজন ছিল ওষুধ পেয়েছে 
মা ৪০ হাজার জন। ওর মা ও শিশুর আসল সমস্যা শি জন্মের পর। 
দেখা যাচ্ছে সংক্রমিত মায়েদের যাতৃদুষ্ধ খেলে ১০-১৬ শতাংশ শিশুর 
মাড়দুন্ধজাত 111৬78105 হয়। উপায় কি তবে! বোতলের দুধ 
খাওয়ালো? বোতলের দুধ খাওয়া শিশুর মৃত্যুর হার মাতৃদুদ্ধের মাধমে 
শিশুদেহে |48V/AIDS সক্রেমপের হারের থেকেও কারও কারও 
হিসেবে বেশি। তাছাড়া বোতলে দুধ-খাওয়া শিশুর রোগ 
পরতিরোধক্ষমতাও খুব কমে যায়। সারাজীবন সে শি ভোগে। 
বোতলের দুধে তাই অনেকের আপত্তি সে আপত্তির আরও অনেক 
সঙ্গত কারণ আছে। তবে উপার ? বিশেষজ্ঞরা কেউ কেউ লিখেছেন 
রোগমুক্ত মা জোটাতে হাবে যিনি শিশুটিকে নিয়মিত দুধ খাইয়ে যাবেন। 
এরকম একটা বাবস্থা করা কি সতি) সম্ব? তাছাড়া সেই মা যদি দুধ 
খাওয়ানোর সময় নিজেই নতুন করে সক্রেমিত হয়ে পড়েন? ফলে যে 
শিশুটির মা 111%15105 সক্রেষিত সেই শিশুকে রক্ষা করবার 
সুনিশ্চিত পথ আমরা এখনো জানি লা। এ বিষয়ে পন্থা অনির্ধানিত। 
এরকম বু মানবিক, নৈতিক ও চিকিৎসাশাস্তর সংক্রান্ত প্রশ্ন 8105 এর 
সঙ্গে সঙ্গে জড়িয়ে আসে। যে পি তার পিতামাতার 
অসঙ্গত যৌনক্রীবনের জন] কালগ্রাসে পড়তে চলেছে তার মুধোমুধি 
সঁড়ালে এসব কথা বোঝা যায়। যে সী বা স্বামী নিজের পরিবারধ 
পালন করতে গিয়ে যুবা বন়্সেই মৃত্বার মুবোমুধি হত্রেছে তার সামনে 
পড়লেও বোঝা যায়। ক্লিনিকে আসা প্রতি হাজারের ঘন মা আমাদের 
সাক্রেমিত, ফলে এসব প্রশ্ন আমাদের সামনে বেশিদিন আর পৃথিগত 
থাকবে না, বাস্তব হয়ে উঠলো প্রায়। 

এমতাবস্থায় কী কী উপায়ে আমরা |4'V/A105 প্রতিহত করতে 
পারি সে বিষয়ে ভাবনাুলো গুছিয়ে নেবার দরকার। এজনে গুছিয়ে 
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নেবার দরকার যে অনেক চিন্তুক এসব বিপত্তির সামনে অধীর হয়ে 
পড়ছেল। একটা মাজিক ঘটাতে চাইক্ষেন। অথচ এখন প্রয়োজন একস 
শীথা বরমুখী প্রতিরোধ সক্রিযা; কেন সহ্মৃমী, একটা উদাহরণ দেওয়া 
যাক সম্প্রতি এক আন্তর্জাতিক সন্যেলানে আলোচনা ্জ্ছিরদ শিশুদের 
নিয়ে! প্রশ্ন উঠছিল ৩-৩ বছরের শিশুদের মরা |1V/AID5 বিবয়ক 
কোলো সতর্কতা শেখাতে পারি কি? প্রশ্ন উঠছিল এর কি আলৌ কোলে, 
উপযোগিতা আছে? যে যে অঞ্চলে 111//5)05-এর গড অনুপাত 
একটু বেশি, সেখানে কি পিশুদেরও কিছু বলা প্রয়োজন ? শুলে আলোকেই 
আঁতকে উঠবেন, কিন্তু একটা বড় অংশই বঙগলেন. বলা শ্রয়োন্ডন। কী 
বলবে? বলবো "কারও রক্তে হাত দেবে লা', "বা-কে গিয়ে বলবে কটা 
ঘা! ন্যাকড়া দিয়ে ঢেকে দিতে', 'কোলো ন্যাকড়া বা তুলো স্টোবে সা 
“কাউকে কামড়ে বা আঁচড়ে দেবে না", 'কারও ছাড়া ডানাকাপড় ধরবে 
না" 'সৃচ সেফটিপিল-এসব পড়ে থাকলে তবে না'। 'এসব ধবালে 
অসুখ হবে। "খেলতে আসতে পারবে না। খেলায় হেরে যাবে।' 
এই তালিকাটা আরও ধড় করা যায়, তাবে এই উদাহরণ থেকেই 
স্পষ্ট হয় যে বিভিন্ন বয়সের ও অবস্থার মানুষাদের ডনা HIV/AIDS 
প্রতিহত করবার জন্য বমুদী প্রতিরোধ প্রক্রিয়া শ্রয়োজনল। এতটা মৃঙ্গ 
শ্রতিরোধসূত্র থাকবে কিন্তু এক-এক দলকে এক একট প্রতিনোধ প্রক্রিয়া 
দিতে হবে এবং এভাবে সংক্রমপকে পরাস্ত করাতে সমস্ত বৱ্যেবৃত্রের 
(৯৪৫ 8০০) মানুষদের তাদের কর্তবাকর্ম বুঝিয়ে দিতে হবে। গুতোক 
দলের অভ্যন্তরীণ শক্তিকে ব্যবহাৰ করতে হবে। শিশুদের স্কুলের বালক- 
বালিকাদের, বরঃসন্ধির ছেলেমেয়েদের, যুবক-বুকতী, বিবাহিত ও বরস্ক 
ও সমাজকরীদের সকলের ক্ষেত্রেই সংক্রমণ প্রতিহত করবার দল্স-নি্দিষ্ট 
হক্রিয়া জানাতে হবে। গণিকাদের ঘেকথা বলবার সেকথা গণশিকাদেরই 
বলতে হবে। কুমারী মেয়েদের অন্য কথা তেমনি কিশোর, যুবক ও 
বনুগারী পুরুষকেও ভিন ডি পরামর্শ দিতে হবে। এটাই একসূত্রে গীথা 
ব্মূষী প্রতিরোধ শরক্রি্পা। এসবে ভূল হলে সমাজ অসাড় হবে, কেউ 
নিপ্সেদের মধো কথা বলবেন না। উপাণ্ডার দশা এদেশেও আ্সবিত্তর 
হবে। লোকে বিপদ বুঝলেও বুলাদির কথা শুনেই টিভি বন্ধ করে 
দেবেন। কারণ মানুষের রুচি, মর্যাদা ও মূলাবোধকে শ্রাহত করা হলে 
প্রাণ গেলেও অনেকেই তা সইবেন লা। সেসব দেশেই সংক্রমণ ঠেকানো 
যায়নি যেখানে প্রতিষেধনের লড়াইটা নিজ নিজ সভাতা ও সংস্কৃতির 
সুরে ঠিকমতো টিউনিং করা যায়নি 
একটা উদাহরণ দিলে বিষয়টা স্পষ্ট হবে। ভারত সরকার ও 
আমাদের রাজ্য সরকারণুলোর কর্মতৎপরতায় ভারত জুড়ে শুধুমাত্র 
কভোম দিয়ে ॥(V/AID$ সাক্রেমণ ঠেকানোর একটা চেষ্টা হচ্ছে। 
পশ্চিমবঙ্গে বূলাদির বিজ্ঞাপন এবং পকেটে একটা কন্ডোম রাখবার 


নুন সলাই দেখেছেন হ্যর্য এসব বিজ্ঞাপন কবছেল সাল ব্তনা 
এখন আব রাসঢাকের সনয় নেই, যে মানুষদের নাধ্ারে এ বোগ ডাকে 
তারা এতটাই বেপরোয়া দে এ পত্রিন্যায় বিজ্ঞাপন না নালালদ এসব 
গুনের অনশ্েচক হানে না। যারা শোভনত্যর কথা, সহোদের কথা, 
আয্তনিয়স্বপের কথা পাড়ছেন স্টার নিয়ে দু-একটা বসিকতাও 
বিজ্ঞাপনে আছে। কোনো, কোলে মহলে একথাও বলা হচ্ছে যে বুড়ো 
লোকের! সর্বত্র কান্ডোন বিরোধী, কারণ তাদের নিভোলেন তো 
(ধৌনক্রীবলের ইতি হয়েছে তাই... । কম্ডোন পক্ষের মোক্ষম কথাটি শোনা 
গেল গত এই নে (২০০৬) আমেরিকাতে আন্তর্জাতিক 111/55505 
আলোচনাচক্ষে। সেখ্যনে আলোচনা চলছিল 111%/৯105 নিযে সম্প্রতি 
চিন্তিত বিল ক্রিনটানেক উপস্থিতিতে । আলোচনায় যগন কেউ কেউ 
কন্ডোম লিয়ে প্রশ্ন তুললেন তখন শাফ্রিকান একটি কালো মেয়ে দাড়িয়ে 
বলালেন-_শ্রানবা বড়ই গরিব, আলাদেন ভ্ীবালেন জাল কোনো আনন্ত 
নেই। অন্ডোনেক বদলে আন্নিষন্্রণেক কথা বলা হালে আমাদের 
যৌনতার আনন্ছও কেড়ে নেওয়া হাবে। অর্থাৎ অবাধ যৌনতা বর্জন 
শব কারও কারও কাছে অকল্প্ীর তাই অবাধ যৌনতা আব বন্ডোন 
এই দুপক্ষই থাকৃক। এবকম একটা সানসিক অবস্থা, সেই সাঙ্গ 
তাড়াজডো করে এক গুলিতে A|[)5-অসুবাকে সাবাড় করবার ম্যাজিক 
প্রত্যাশায় আবালবৃদ্ধবনিতা সবাইকে পর্বক্ষেন্তে ধু কণ্ডোন ব্যবহৃত 
কবাব পবানর্শ ছিচ্ছেল পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 'বুলানি'। 

এ প্রসঙ্গে সং্ষেপে বলি. নালবসভাতা শ্রবাধ ঘৌলতা বহুল 
করতে পাবে কিলা সে তর্ক এখন পৃথিবী জুড়েই চলছে । 111 সক্রমশ” 
সূত্রে এই প্রসঙ্গটি সব সম্প্রদায়কেই নতুন কদর ভাবতে হচ্ছে। অল্প 
কথায় এখানে এ প্রসঙ্গে নিষ্পত্তি হবে না। তবু বলি. পুরোনো মানুষরা 
ভেবেছিলেন অবাধ ঘৌনতা অসহনীয় তাই পরিবার সৃষ্টি হয়েছিল, 
হয়েছিল নারী, শিশু ও বৃন্তদের কথা ভেবে। অন্ততপক্ষে চার-পাঁচ 
হাজার বছর মানুষ সেই প্রতিষ্টান রক্ষা করেছে। আড়কে অবাধ যৌনতা 
যোজন বিনোদন, বিজ্ঞাপন, প্রসাধন ইত্যাদি কতিপথ শিল্পের এসব 
শিল্পের একটা বড় অংশ কৃত্রিম যৌনরোমাক্চ গড়ে ক্রেতার যুক্তিক্রমকে 
অভিভূত করে নিক্ষেদ্ের বিক্রি বাড়ায় এবং শেষনেষ ক্রেতার 
যৌনভীবনকেও বিপর্যস্ত করে. বিশেষ করে অন্পবাযসীদের। পরে গ্াফি 
নিয়ে গত দু'তিন বছরে একাধিক গবেষদায় এরকম অভিমত প্রকাশ 
পেয়েছে। উৎসাহী পাঠক আমেরিকার গবেবপাগুলি ইন্টারনেটে দেখুন 
যৌনকর্ীরাও হয়তো তাদের পেশার ভালো, নয়তো অন্যভাবে 
উপার্জনের পথ না থাকায়, অবাধ যৌনতার পক্ষে, যুবকযুবীদের 
একটা অংশও তাই। অহাধ যৌনতা পরিবার ভেঙে ফেলায় পশ্চিমে 
সব দেশেই, এমনকি জাপানেও. এর বিপক্ষে রোধ ধূমায়িত হচ্ছে। 





* “Pomopephy. by its very nature. is an equal opportunity toma li Jamage> Ibe উনি the perfomet. and the sponser 2nd children 01 
Lhe viewers md গনিত I 13 tonic mis-educaon aboat sev and relationship It 18 more 106 the mote you পারার the ‘harder 
Ihe vasicty you consume and Ihe younger. snd more valncrabic the consume. 
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তার শুপব এসে পড়লো 101৮ সংক্রমণ ফাতে শ্াহীরিক কারণে 
নারী ও শিশুবাই বেশি সংক্রমিত হব : আফ্রিকাতেও বর্তমানে ১৫-২৪ 
বছর বদের সংক্রমিত মানুষদের ৭৫ শতাংশ লাবী। বাতি ২৫ 
শতাংশ পুরুষ (8110. ২০০৩) । এই হেতুতে অবাধ যৌনতাকেই ধারা 
অনিবার্য ভেবে ফেলেছেন তলের কপালে নাহীবিদ্েকের একটা ছাশও 
ভালো করেই লেগেছে। অবাধ তৌনতায় কতটা ফুর্তি হয় সেটা 
নিশ্চিত, কিন্তু তার তিনটি পরিশাম সুনিশ্চিত : এক হৌন-শীতলতা 
ও যৌনবিকৃতি, দুই মাদক গ্রহাগের অভ, তিন 711 2105 সংক্রমণ 
যাকথালে অবাধ যৌনতার বিষম ফল ভোগ কবে নারী ও শিশুরা, 
পশ্চিমে পূবে সর্বঞ। ফলে বিষয়টা হয়তো অবাধ নয. অনেকটাই 
নারীঘাড়ী যৌনত।। আন্রঘতীও) 














হচ্ছিল কন্ডোনপক্ষতার কথা। শুধুমাত্র কণ্ডো কন্ডোম বালে 
॥HIV:AIDS প্রতিহত করবো, নাকি বন্ধমুণী নিয়ন্ত্রণে নানবো যাতে 
আনেক পদ্ধতির মধো কন্ডোনও একটা হবে_এই তর্কে কন্ডোনপক্ষতার 
বিপক্ষে প্রবান যুক্তি হল, কভোন পাবনিসিভানেস বা অনুমোদনপ্রি়ত। 
বাড়ায় যার ফালে সমাডের ও পরিবারের সুন্বপ্রসারী নানা বিপদ হয়। 
আচ্রিকায় প্রপম থেকেই কন্ডোম দিবে যোগ ঠেকানোর চেষ্টা হয়োছে। 
তার কিছু খুচরো সুফল হয়োছে অবশাই, কিন্ধু তাতে সমসাবুফ্তি ঘটেনি। 
এখন সেখানেও বলা হচ্ছে সযেমের শুপ্য। সর্বত্রই, পশ্চিমেও আজকাল 
রৰ উঠেছে যৌনভীবনকে পি্ধিয়ে দাও বিবাহ পর্যক। স্বাহী-স্ী 
পরস্পরের কাছে আভ্জীবন বিশ্বস্ত থাকো। এমনকি বলা হচ্ছে 
যৌনোভডেডলা কমানোর উপায়সমৃহের কথাও। সোয়াজিন্যাণ্ডে ১৯৯২ 
সালে আন্টিনেটালক্লিনিকে আসা হবু মায়েদের ৪ শতাংশ সংক্রমিত 
ছিলেন, এখন ৪৩ শতাংশ। WH০ লিখছে, "Sexual aggression 
appears to be widespresd among schoo! students’ 
কীভাবে? সিনেমা. নীলছ্ধবি, সমানশৃঙ্খলের পতন. পারিবারিক বন্ধনের 
ক্ষ, বিজ্ঞাপনে নারীন্দাহের অগ্লীল ব্যবহার ও সর্বব্যাপ্ত 
পারমিসিভনেসের ঠ্যালায় ৷ সেখানে 11%-প্রসৃত মৃত্যুর মিছিল সকলের 
চোখের সামনে অবিরাম চলছে। এমতাবস্থাতেও কেন স্কুলের ছোটরা 
বিপজ্জপক যৌনভীবনে ঝাপিয়ে পড়ছে? কেন $exus! aggression 


এখনো ৬৫৫৪|৷৫১৩? ভীকনের কোন উপাদানটি ওছেশে কম? 
স্বাভাবিক যানসক্রিয়া কেন বন্ধ? কন্ডোম কেন বাথ? 

এদেশে আমানের এসব এখন ভাবা উচিত। সঙ্গনের ভঙ্গিমার 
যে নৃতা-পীতাদি এদেশের সিনেমার অঙ্গ হায়ে উঠেছে তাব প্রচারে 
এখানেও শিশুদের যৌনভীবন অতি প্রকটিত হচ্ছে। তরুণ বয়সেই 
যৌনশী তলতা-ৱৌনবিকৃতি-যৌথমাদকগ্যহল, এই চক্ত এদেশেও দুর 
নয়। আঁচ বাড়িয়ে আ্গ্নিকাণ্ড কমানো যায় না_এ কথ্য আমাদেরও 
বুঝতে হবে। 

এসব খবর থেকে বোকা ঘায় যে অনেক বাবস্থা, অনেক নিয়ত্ত্রপ 
ও সতর্কতা আমাদের প্রয়োজন! তেমনি টির্ভিব বিজ্োপনও হবে 
সর্বসাধারণের জ্ঞন্য। ঘৌনসততা ধাঙগের আছে, ধারা মাদক নেন না. 
তাদের এ অসুধ হয় লা এই কথাটিই পশ্চিমবঙ্গবাসীদের এখন 
বলবাব। শুধু কভ্ডোম দিয়ে হার! ব্যাক প্রত্যাশা করছেন তারা কি 
বলতে পাবেন কভ্ডোমটা কখন সরবে? এই কথাটা তো কাদের বলতেই 
হবে, কারণ মানবসভ্যতা রক্ষা করতে হালে নাবী ও পুরুষেব মাঝখান 
থেকে ওই ল্যাটেক্সের আবরণটি তে। কখনো সরাতেই হবে। কবে সেটি 
সরবেঃ সেটি না সরলে মানবশিশু কিভাবে জন্মাবে? বিস্বাস, সততা 
ও ভালোবাসা ছাড়া অন্য কোনো বড় রাস্তা আছে কি? কভোন ক্ডোম 
বলে সারাদিন চিৎকার করে সেই বিশ্বস্ততার শক্তিকে চর্ণ করবার একটা 
চেষ্টা হচ্ছে না কি? গনিকালযের জন্য যে বিজ্ঞাপন উপযোগী সেটা 
সমন্ত জনসাধারণকে দেখানোর কি কোলো যুক্তি সত্যই আছে? 








বিশ্বাস, সততা ও ভালোবাসা ছাড়া অন্য 

কোনো বড় রাস্তা আছে কি? কন্ডোম 

কন্ডোম বলে সারাদিন চিৎকার করে সেই 

বিশ্বস্ততার শক্তিকে চূর্ণ করবার একটা 
চেষ্টা হচ্ছে না কি? 








এ ভয়ানক অবস্থাতেও আমাদের তরুণ-তরুণী ও ঘুবক 
যুবতীদের আমরা দু'একটা সহজ্ঞ কথা বলতে পারি। খুব ভালো করে 
ভেবে দেখলে বোকা যায় 111৬//105 বাঁধানো খুবই কঠিন। কেউ যদি 
বিশেষ রকমের চেষ্টা না করেন তাবে শিক্ষিত ও স্থাদীনচিত মানুষের এ 
ব্যাধিতে সংক্রনিত হওয়া প্রায় অসন্ভব। চেষ্টা করে এ কালাস্্রক শমলকে 
বরণ করতে হয়। বিবাহপূর্ব ভীবানে যৌনতা এদেশে কখনো খুব চাল 
ছিল না। তাতে পূর্ববর্তী প্রজন্মের (গেমের রোমাঞ্চ ব! জীবনের আনন্দে 
কোথাও তেমন স্বাটতি পড়েনি । বিয়ের আশে রক্ত পরীক্ষাটা শুধু এখন 
নতুন করে এ প্রডন্ের কপালে জুটলো। বিয়ের পর পরম্পরের প্রতি 
বিস্নততা এদেশের প্রচলিত শ্রধা। আমাদের নিজেদের জীবনাচরণের 
শক্তিতেই এই কামেলাকে আমরা প্রতিহত করতে পারি। 
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৩৪ 


এইড্‌স ঃ ভবিষ্যৎ কোন পথে! 


অসীম চট্টোপাধ্যায় 


সতাস্য বচনং শ্রেয় সত্যাদপি হিতং বাদে 
যলভূত ছিতমতান্ত্রবেতৎ সতাং (মতোনম))। 

সত) বাকা শ্রেয়। কিন্তু সত্য অপেক্ষাও হিত বাস বলাবে; যা প্রাণিশলের 
অত্যন্ত হিতকর তাই (আনার মতে) সত্য।' শোস্তিপর্ব মহাভারত, 
রাজশেখর বসু, পৃঃ ৫৯২, ১৩৯৪) 
মানুষকে যদি প্রকৃতির সর্বোত্তম সৃষ্টি বলে ভাবা হয় তাহলে এটিও 
সমানভাবে প্রযোজ্য যে, সভা মানুষের' লোভ ও অদৃরদর্শিতার নুলা 
দিতে, বন্ধ প্রাতিকে পৃথিহীর বুক থেকে চিরতবে গুড করে দেবার 
জলা মানুষের কপালে 'এই পৃথিবীর নিষ্টুরতম প্রামী' কথাটিও যোগ 
দেওয়া উচিত। আবার যখন তথা সামনে উঠে আসে--প্াণঘাতী 
সংক্রামক অসুখে মাবা যাওয়া ৬০% হ্রানুধেরই সংক্রমণের উৎসে 
আছে আর একজল মানুষ, তখন মানুষ শ্রারও একটা খেতাবের দাবিদার 
হয়ে দাঁড়ায় : "মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড় শত্ত।' একবিংশ শতাব্দীর 
মানুষের কাছে আড় এটা একটা বড় প্রশ্ন-_ানুষের এই তিনটি পরিচঘের 
কোনটি দিয়ে সে নিজেকে প্রকাশ করবে? 

এইচ. আই. ভি / এইড্‌স পৃথিবীব্যাপী এনন একটা মারাম্ম্ক 
সংক্রামব্ অসুখ যার ছৌয়াচ থেকে পৃথিবীর কোনো মানুষই নিবাপন 
দূরত্বে থাকতে পারে লা। এ এমন এক মারণরোণ যা স্বাস্থ্য ও অর্থনৈতিক 
বিকাশের সামনে শুধুমাত্র একটা অন্তযড় দেওয়াল তুলেই দেয়নি, এটি 
মানবসভাতার ভবিবাৎ সম্বন্ধেই একটা বড় প্রশ্মচিহ তুলে ধরোছে। 

আর, প্রজ্যাশিতভাবেই আক্রান্ত মানবদ্রাতির তালিকার শীর্ষে রে 
অর্থনৈতিকভাবে অনুন্নত দেশগুলিব মানুষক্তন __ যাদের অভাব, 
অনাহার, অপুষ্টি নিতাসঙ্গী। গৃহযুদ্ধে জীর্ণ জীবনের মাঝ খালে 
ধলীদেশগুলির যথেচ্ছ পরিবেশ-দূযণের ফলে মানুষেরই তৈরি করা 
বন্যা দুর্ভিক্ষ খরা তাদের গৃহহীন হতে বাধা করেছে। আব এই গৃহহীন 
মান্যগ্ুলো জীবনধারদের তাগিদে কেউ বা ধরেছে চুরি ছিনতাই, কেউ 
হয়েছে ভিখারি। ছিন্নমূল মেয়েদের ভ্রীবলধারণের শেক পন্থা 
পতিতাবৃত্তি_এইডূসের অবাধ চারপড়ূমি। 

এরই সঙ্গে পৃথিবীর বৃহত্তম নিরক্ষর জনসংখ্যার দেশ ভারতবর্ষে 
NACO (National Aids Conical Organizetion) এইডস ঠেকাবার 
প্রেসক্রিপশন (১৯৯৩ সাল থেকে) দিয়েছে : "Waiching Sexy 
Movies and Live Shows" | এই মহান নির্দেশকে সাফল্যমণ্ডিত 
করতে বিনোদন ও বিজ্ঞাপন সংস্থাণুলির প্রাপপণ পরিশ্রম বিফলে 
ধাননি। আজ পৃথিবীয় প্রতি সাতভ্তন এইচ আই ডি/ এইড্‌সে আক্রান্ত 
কুণির একজন ভারতীয়! (/:45105 2004) বিশ্বের এইড্‌স আক্রান্তের 
তালিকার দুনম্বর স্থানটি ভারতবর্ষ দখল নিয়েছে এবং এই দশক শেষ 


হবার আগেই দক্ষিণ আফ্রিকাকে পিছানে ফোলে শ্রম স্থানটিও ভারহব্ 
লধল কবাতে চালেছে। 
চিকিংসাপদ্তি ভাজ পর্যন্ত বাব করা সন্তব হয়নি । একই সঙ্গ, আসূর্যটিকে 
সিয়স্তুল রাখার জন্য চিকিৎসাপন্ডতি অত্যন্ত বাযবক্ষল এবং অর্জীবন 
টানতে হয় । ফলে খুব কম পেলেই নিয়মিত চিকিৎসার সুযোগ পাচ্ছে 
চিকিৎসাতেও বারবার ছেন পড়ে অবলাই অর্থনৈতিক কারণে এবং 
চিকিৎসার সময়কাল ভ্রারভীলন হবাক জন্া। ফলে এইডসের ড্রাগ- 
বেজিস্টান্ট পরজ্ঞাতিরা হাঘে উঠছে আরও অপ্রতিবেধ্য। অসুখ ছড়াচ্ছে 
পৃথিবীর এক কোণ থেকে আব এক ক্যোপ, মোবাইল ফোনের লংহেগগেক 
মতই ক্রতশতিতে, নির্ভুল লাক্ষে। আব তাই এই যাবণ-বোগের সাক্রুম্ঘকে 
ঠিকবেব একমত উপায়াকে চিহ্নিত কবা হয় 'একটা পাত্ঙা রবারের 
আন্ুবণ'_তা: সে ডাক্তাবের শ্রাতের গ্রাভসই হোক, বা বুল্লাদিল 
ভরসা কভোম যা মদ্রা করতে আত্বান করে'-- সোট যে কত ঠুলাকো 
ভঙ্গুর প্রতিবোধ তা বোঝার জন্য বিশেষদ্র হবার শ্রয়োডন বোধ হয় 
নেই । এইডূসের সংক্রমণ কেবল এক প্রডস্মেই সীমাবদ্ধ নেই. বাবা 
মার থেকে গর্তস্থ শিওর নাধোও সংক্রানিত হয়ে এই মাবগবোগ ভখিষাৎ 
তরন্রস্কেও নিশ্চিহ্ন করে নেবার ক্ষনতা রাখে শ্রাচাকেব পৃথিবীর বুকে 
এইড্সের সংক্রমণ ঘটে চলেছে নিঃশব্দ, অতর্কিতে, অপ্রতাশিতভাবে, 
মূহুর্তের অসতর্কতায়। সবচেয়ে মারাস্মক হল, সংক্রমণের পর রোগ 
লক্ষণ প্রকাশ না পাওয়া পর্যন্ত সমঘটা অতাস্ত দীর্ঘ (কয়েক বছর) হবার 
জনা ডাক্তাবের কাছে পৌঁছার আগে শত শত লোক এব একটি 
আপাতদৃষ্টিতে নিযীহ মৃত্যাদূতের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে আসছেন, আক্রান্ত 
হচ্ছেন, পরের ভনকে সংক্রামিত করাছেন। নিয়ত স্বাস্থ পরীক্ষা, লে 
পরীক্ষা এবং চিকিৎসার বন্দোবস্ত করার জনা চাই অথ. চাই হীর্ঘনেযানি 
স্বাস্থ্য পরিকাঠামো, চাই গবেষণা। কিন্তু অনুন্ধত দেশগুলির এইডস 
মোকাবিলার সমস্যা হাজারওুপ বাড়িয়ে কষিয়েছে বিশ্বের কয়েকটি ধনীদেশ। 
কেমন করে, তা বলছি। 

আন্তর্জাতিক বাজারে তেলের দামকে ব্যারেল প্রতি ৭০ ডলারে 
নিযে হাওয়ার অর্থ. যে-দেশ জ্বালানি তেলের জন্য তেল-উৎপাদনকারী 
দেশগুলির ওপর যত বেশি নির্ভরশীল, তাদের সংকট তত বেশি। 
অনা খাতে বায় সংকোচ করে তেলের জোগান অব্যাহত রাখতে নিয়ে, 
যে দেশ যতবেশি দরিষ্. উদ্নয়নের পথে তার তত বড় বাধা এই 
তেলের উর্ধ্ববুখী দাম। স্বাস্থ্যখাতে বা সংকোচ করে, শিক্ষা্থাতের 
অর্থবরাদ্দ ছেঁটে ফেলে এই দরিদ্র দেশগুলির নাভিশ্বাস উঠে গোছে। 
ভারতবর্ধও এদের মধোই অনাত । পৃথিবীর মুষ্টিমেয় ধনীদেশ এই 
আন্তর্জাতিক তেলের বাজারটি নিরত্রণ করছে। তাদের বিরুদ্ধে কাবার 
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ক্ষমতা এই দহিদ দেশগুলির নেই। এতে যদি তাদের স্বাস্থ্য শিক্ষার 
পরিকাঠাহে! ভেঙে পাড়ে, চুপ করে পাক৷ ছাড়া না কোনো পন্থা নেই। 
স্বাস্থাত্যাতে. শিক্ষাখাতে, বাজেট কনার অর্থ এইড্‌স্রে মত মারণবোশেব 
কাছে বিনা ভ্তিবোহে আৰ্সম্পণ করা। 

শুধু বিদেশী শক্তি নয়, ভারাতের বাজ্তনীতিক্ড. নীতিনিরধারকদেরও 
দেশের ক্রমবর্ধনান এইড্‌সের পিছনে যথেষ্ট অবলন বয়েছে। এইসব 
লোকেদের গত পজ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে ভাবতের নিরক্ষর 
সাক্ষর-ভলগশ অ'ধুলে ভ্যোটেক কালি মেখে নিক্তেদের প্রতিনিধি হিসেবে 
নির্বাচন করে পাঠিয়েছেন, যাতে ভারা তাদের ন্বানতন সাংবিধানিক 
অফিকারগুলি পেতে পারেন। কিনতু দায়িত্ব পালন দূরে থাক. এরা দেশের 
এক বিপুল সংখ্যক ভলগণকে এইডসের অত সংক্রামক অসুখের মুখে 
ঠেলে দেবার দায়টকুও্ স্বীকার করতে চান লা। কেমন করে, তা উদাহরণ 
দিলেই স্পষ্ট হবে 

স্বাধীনতার পৰে গ্রামে বিদ্যুৎ সংযোগ ঘে গ্রামীণ ও গোটা দেশেব 
সার্বিক উন্নয়নের প্রধান শর্ত, তাকে গত ৫০ বছরেরও বেশি সময় 
ধারে নির্বাচিত উনশ্রতিনিধিগণ গুরুত্ব দেয়নি । ফলে আজও সায়াদেশের 
৪০৫* গ্রানে এব পশ্চিমবঙ্গের ৫৬৯০ গ্রামে বিদ্যাং সরবরাহ নেই 
(ভাকতীয় সেনসাম ২০০১)। এব অর্থ ওইসব গ্রামের 
স্বাস্থযকেন্টশুলিতেও বিদ্যুৎ লেষ। স্বাস্থাকেন্তে বাবস্াত চিকিৎসার খস্্রপাতি, 
মূচ, কাচেক সিরিঞ প্রভৃতি ভীবাণুমুক্ত ভরতে ভঙ্গ ফোটাবার জনা 
সরকারি বাবসা কেবোসিনের বরাষ্চ রয়েছে। কিন্তু স্বাস্থাকর্যীদের মবো। 
সচেতলতার অভাবে এবা সরকর্ণর বরাদ্দের কেরোসিন নিজেদের 
ব্যক্তিগত ব্যবহারে লাগান এবং চিকিৎসার জলা শুয়োডনীয় য্ুপাতি 
সঠিকভাবে ভীবাপূমুক় করা হয় লা। এই সনন্ত বন্ত্রপাতির সাহায্যে 
যখন রুগিবা চিফিৎসিত হল শুখন প্রাণ ্াসথাকেস্ডগুলি হয়ে ওঠে এক 
একটি এইডস, হেপাটাইটিস বি. সি হড়তি সংত্রলনক অসুখ ছড়ানোর 
গুরুত্বপূর্ণ খাঁটি। হাড পর্যন্ত কোলে জনপ্রতিনিধিই এই দায় স্বীকার 
ফরেননি। 

যতদিন সমাজের অস্থির চ্িল-মানুযের নৈতিক ও চারিত্রিত 
শ্বান্নের সঙ্গে মদের যোগ্রসৃযের কথা আলোচিত হয়ে এসেছিল। আধুনিক 
চিকিংসাবিদ্ানীরাও মদকে ক্ষতিকর মাদক স্ব হিসাবে চিহ্নত করা 
ছাড়াও লালার, উচ্চরক্তচাপ, পেটের আল্সার, লিভাবের সিরোসিস 
ও নানা ধরনের মারাম্মেক স্নায়ুর অসুখের সঙ্গে মদের যোগসূত্রের 


অবিসংবাহী প্রমাণ পেয়েছেন। আলকোহলের নির্দিষ্ট মাঝাও নির্ধাবিত 
হয়েছে, যার বেশি পান করা শহীরের পক্ষে ক্ষতিকর মদ খাবার ফলে 
“পেশার উৎকর্ষ বাড়ে এমন কোনো বৈজ্ঞানিক প্রমাণ নেই, বরং উল্টোটার 
ভূবিভূরি নিদর্শন রয়েছে। কিন্তু কোনো অজ্ঞাত কারণে ভারতীয় 
সেনাবাহিনীতে সরক্তারি বাবস্থায় জনসাধ্যরাণের দেওয়া টান্সের পয়সায়, 
চাকুবিরত এবং অবসরপ্রাপ্ত শরতিটি সৈনিককে তার জীবনের শেঘদিল 
পর্যতত বিনামূলো এবং বাজার দামেক চেয়ে অনেক কমে যে ঢালাও 
মনের বাবস্থা করা হয়েছে, তা চিকিৎসাবিভ্রানীদের নির্ধারিত মার ২ 
থেকে ৪ গুণ বেশি। এর ফলে বদের প্রভাবে সেনাবাহিনীৰ নাধো লালা 
অপরাধ সংঘটিত হবার খবর প্রামই খবরের কাগজের পাতায় উঠে 
আসে। শুধু তাই নয, সেনাবাহিনীতে ক্রমবর্ধমান এইভ্সেব প্রকোপ যে 
চিন্তার কারণ হয়ে উঠেছে এবং তার শিশ্লে যে মদের প্রভাব রয়োছে, 
তাও অৰ্বীকার করার উপায় নেই, 

রাজনীতিবিদরা স্বীকার করুন বা নাই করল, ধনপ্তয়রা শহরে 
ঘামে সর্বত্র ছড়িয়ে বযেছে। এর সঙ্গে গ্রামের মানুবস্বে মধ স্বাস্থ)- 
সচেতনতার অভায এই সব ধঞ্রয়দের সুযোগও করে দিয়েছে। গ্রামের 
বন্ধ বাড়িতেই শৌচাগার নেই : সম্ভবত বান্ল্যবোধে__হা গ্রামে স্বাসথা- 
সচেতনতার অভাবকেই আরও প্রকট করে। স্ত্রীলোকেরা প্রায়ই রাতের 
আস্ককাবে মাঠে শৌচকর্ম করতে গিয়ে যৌন উৎপীড়নের বা বলাংারের 
শিকার হয়েছেল। এইডস ছড়িয়েছে। ছড়াচ্ছে) 

“গোটা বিছ্ছে এবং বিশেষভাবে ভারতবর্ষের মত দেশগুলির সামনে 
এইড্স এক ভয়াবহ কপ নিযে এসে নাঁড়িয়েছে। এর থেকে বেকতে 
হলে চাই সংকল্প, চাই সচ্চ্ছা। তাংক্ষণিধ ও দীর্ঘমেয়াদী দুরকমেরই 
প্রতিরোধের কথা ভাবতে হবে। বিজ্ঞাপন, বিনোদন, মাদক দ্রবোর 
বাহারের ওপর সরকারি নীতির পুনর্মূলারন করতে হবে, যোগ 
লোকেদের দিয়ে। স্বাস্থ্য ও শিক্ষার প্রসার ঘটাতে হবে। অপ্রত্যাশিত 
ভাহণা। থেকে সংক্রামক অসুখের উৎপত্তির কথা মাথায় রেগে 
জনপ্রতিনিধিদের আরও দায়িব্রশীল হতে হবে। দ্রুত রক্তগরীক্ষার 
বন্দোবস্ত করতে হবে এবং যাতে সহভেই সর্বস্তরের লোকেরা এর 
সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করতে হাবে। আমরা চাই না ভুলের পুনরাবৃত্তি 
ঘটুক। ভুলের মাসুল ৩ধু এক প্রন্থকে নয়, পরের শ্রন্মকেও জীবন 
দিয়ে শোধ করতে হয়। আঙুলে ভোটের কালির দাম আশা করি 
নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ দেবেন। 








উৎস মানুষ আড্ডা ২০০৬ 
৫ নভেম্বর || রবিবার || সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫ টা 
স্থান : বরেম্ত্রলগর, রাণাঘাট, নদীয়া। 'অন্তর্দীপ' ট্রাস্ট তবন 
রাণাঘাট স্টেশন থেকে ৭/৮ মিনিট ভ্যান রিক্শায় 


চাদা : উপার্নঙীলদের ৩০ টাকা 
ছাত্র-ছাত্রীদের ১০ টাকা 
উদ্যোক্তা : চাকদহ বিভ্রান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা 
যোগাযোগ : বিবর্তন ভট্টাচার্য, ৯৩৩২২৮৩৩৫৬ 





উৎস খানুষ -- সেপ্টেম্বর ২০০৬ 





ওরা থাকে ওধারে 


AIDS রোগ ও রক্তে 1৬ ৯০541৮5 এমন লোকের সংখা ভারতে 
খুব দ্রুত বাড়ছে। আর এই বাড়ার হারে পশ্চিমবঙ্গও পিছিয়ে নেই। 
সরকারি মহলে দেখা দিয়েছে দুশ্চি্তা। এক্ষুনি যদি এই পরিস্থিতিকে 
ঠেকানো না যায়, তাবে আগামী দিনে এইডুস রোগ মহানাহীর আকার 
ধারণ করবে। তাই সরকারি স্বরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে যে, বর্তমান 
প্রজন্মকে খনি এই মহামারী থেকে বাঁচাতে হয়, তবে তাদের বয়ঃসন্ধি 
সময় থেকেই যৌলতা সম্বন্ধে পরিদ্ধার ধারণা দিতে হবে, যাতে তাবা 
সুস্থ ও সঠিকভাবে যে-কোনও অবাচ্ছিত পরিস্থিতির মোকাবিলা ওতে 
পারে। 

এই ভাবলা-চিন্তা থেকেই অতি সমপ্রতি স্কুলে স্কুলে ওফ হয়েছে 
'জীবন-শৈলী' প্ৰশিক্ষণ । স্কুলের শিল্ষত-শিক্ষিতাদের শেখানো হচ্ছে 
ব্যঃস্ষির ছেলেমোয়েদের কিভাবে সচেতন কবা হবে। 

৯০ থেকে ১৯ বছর বন্পসকে বয়;সন্ধির সয় বালে ধরে নিয়ে 
বলা হয়েছে এই সময়ে ছেলেমোয়েদের শহীরে নানা পরিবর্তন দেখা 
দেয়। পরিবর্তন দেখা দেয় তাদের মনেও। নিজের সম্পর্কে, সমাজে ও 
পরিধারে নিজেদের জায়গা সম্পর্কে, তাদের মনে জাগে নানান পরশ্। 
শরীরের পরিবর্তন তাদের মনে সৃষ্টি করে নানান ভয়, ভাবনা, দুশ্চিন্তা, 
কৌতুহল এই প্রশিক্ষণে আরও বলা হয়েছে, এই বয়ংসদ্ধির ছেলে 
মেয়েদের সঙ্গে যে-কোনও কথাই বলতে হবে অতান্ত সাবধানে, যাতে 
তাদের আয্মসন্মানে আঘাত না লাগে। তাদের সুকুমার বৃ্তিণুলির ফেল 
সূস্থ পরিপোষণ হয়। তাদের শারীরিক ও মানসিক সমসাগুলো নিয়ে 
তারা যেন বিব্রত না হয়। বাড়ির ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকাদের সঙ্গে 
যেন তাদের সমস্যাগুলো নিয়ে খোল্যানেলা আলোচনা করতে পারে। 
বাড়িতে বাবা-মা আর স্কুলে দিদিমপি-সারদের ভূমিকা এই সময়ে অতান্ত 
গুরুতবপূর্ণ। 

কিন্তু এসব হল শৌভিক, কৌশিক, যৌযা, কক্ষনা, চন্দনাদের 
কথা, যারা স্বাভাবিক পারিবারিক বাতাবরণে, বাবা-মা, স্যার- 
দিদিমপিদের স্রেহ-স্থায়া? থেকে কচি কিশলয় থেকে বহীরুহে পরিণত 
হয়, তাদের কথা। কিন্তু ওদের কথা কে বলবে? ওই পুটি, ফুলি, বুলি, 
পটলা, বুদো, পাঁচু যারা 'বাবা' শব্দটাকে শুধু শব্দ হিসাবেই জালে আর 
মাকে জানে 'বাবৃ'র শয্যাসঙ্গিনী হিসাবে, প্রতি রাতে অপমানিতা, 
লাঞ্ছিতা এফ মহিলা হিসাবে! এই মায়েদের সন্তান হিসাবে সমাজে 
তালের অবস্থান কোথায়, এটা বোধহয় বয়:সদ্ধির অনেক আগেই তারা 
বুঝে যায়। তারা বুঝে যায় যে শৌতিক, কৌশিকদের সামান্তিক অবস্থান 
আর তাদের অবস্থান সমানে এক নয়। 

মোটামুটি স্বাভাবিকভাবে চলাফেরা করতে পারলে আয় 
নিজেদের হাতে খেয়ে থালাবাটি ধুতে পারলেই তাদের জায়গা হয় চায়ের 


দোকান অথবা বাবুর কাড়ি । আব ওপ্রই মধ্যে একটু সচেতন ও 
সাবেসনশীল্গ মায়েরা সন্তানকে 'নানুব' কবার স্প্ন নিয়ে ছেলেনোয়োকে 
পাঠিয়ে দেয় হোমে। যেক্গানেই থাকুক লা কেন, এই ছ্বেলেনেযেসা এটা 
বুঝে যায় হে সম্মানের আর-পাঁচ জনের নত তারা নয়। তাই ওদের 
শবীরে হনে যধন পরিবর্তন আসে তখন ওলা দিশাহারা হয়ে যায 
সমাজের চারপাশের অবস্তা ও করুণাকে ভাবা চিনতে শেখে। খুঁজে 
পেতে চায় তাদেয পরিচয়, তাদের স্বপ্তে নেখা বালা লানের মানুষটিকে « 

লাদু-হাকৃমা, নিদিমা, পিসি, হাসি, কাকা. জে এই ভাকগুলোর 
পারিবারিক ঘোগসৃত্রটা ওরা বুঝাতে পারে। সহপাঠীনের ফাছে শোনে 
এই সম্পর্কের মাধূর্যের কথা । তাই এই বসে পৌছে তামা নিোদের 
ভ্রশ্ন করে, সম-গোতরীয় সাহীদের প্রশ্ন কারে কেন আমানের আনল করার 
কেউ নেই” কেন আমরা দাদু-ঠাকুমানের কাছে পাই না? উত্তপগুলে 
নিডোনের নাধোই মাথা কৃষ্টি দবে, এদের মো ঘাবা ক্ষুলেল দুধ 
একেবাবেই লেখেনি, ভ্রান হওয়ার পর থেকেই যানের খেটে খোতে হয়, 
সনান্তেব তাচ্ছিল্য ও ফরুণা তাদের গা সওয়: হায় যায় । কিন্তু ঘাবা 
হোমে থেকে স্কুলে পড়তে যায়, বা অন্য ক্যেনও শিক্ষা ুতিষ্টানে কিছু 
শিখাতে যায়, তারা সহপাঠী ও 'স্যার'-“নিস'নেন প্র অবস্থা ৫ 
করুণা মানতে পারে না। 'তোরা বুঝি হোমে থাকিসদ' 'তোনের বাড়ি 
(কোথায় য়েঃ' 'তোদের বাবা আসে? ফেল কে তোবা হোমে থাকিস" 
ইত্যাদি নানাবিধ আপাত -স্বাতাবিক প্রশ্নশুলোব ভেহনেক খোঁচাটা ওয়া 
বুঝে ফেলে এবং এর সঠিক উত্তব না দিতে পারার যত্ুণায় দন্ছ হতে 
হতে এবা হয়ে ও রাবী, জেলী, একণ্ডয়ে। জান্রুমশই ায়বক্ষার শ্রেষ্ট 
উপায় মনে করে ওরা অকারণে অনেক সময়ে সামাল কাবাপেই আনোব 
সঙ্গে দুর্ব্যবহার কারে. তাকে অপমান করে, আঘাত তবে) 

বয়ঃসন্ধির পরিবর্তন সম্পর্কে এক আশাম ধারণা বোধহয় 
এদের হয়েই যায়। "আমানের দুই বোনের মা এককজন, বিশ্ত বাব! দৃঙ্গানর 
আলাদা ॥ আর দুটো বাবাই মাকে নাবে। আমাদের যোগে নিয়ে চালে যায়; 
কোনওদিন খৌজ খবর করে না।' লা-এব মার বাওয়া আর বাবার 
পাল্টে হাওয়া দেখে, অথবা! এইড্‌স-এ আতড্রান্ত হযে বারে ধ'রে মাকে 
বা পাশের“ঘরের মাসিকে মরতে দেখে দেখে যারা বড় হয়, পীরের 
পরিবর্তনে কি হলে কি হয় তা বোধহয় তারা আগেই জেনে ফোলে। 
সুতরাং এই অর্ধেক-জানা ছেলেমেয়েদের জীবনশৈলী চর্চা কেমন হবে? 
এদের উপযুক্ত চেতনাবিভাশের কথা কারা ভাববে? 

সমাজের প্রতি, এমনকি নিজ্ঞোদের প্রতিও একটা অভান্য ক্ষোড, 
অভিমানে এদের মেজাভটা হয়ে থাকে সবসনয়ে টানটান। এই চড়া 
মেজাভেই যদি তারা পা ফসকায়, আমরা কি পারবো তাদের টেনে 
ধরতে? মাV 8950৭+কে প্রতিরোধ করতে? 
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নুই শরক্তম্মের ম'ধে৷ দৃষ্টিভঙ্গির অন্তর থাকবেই : পরিবর্তন হবেই। 
তবু. লুল প্রচন্মকে-যেন বড়দের থেকে বন্ড দূরের মনে হয ওবা হী 
ভাবছে, কী ধরনের মূলাবোধকে মূলা দিচ্ছে, সমান সংস্কার আধুনিকতা 
নিতে তালের দৃষ্টিভঙ্গি কেমন__আমরা. কডবা, ঠিকঠাক জানি লা) 
হয়তো ওরা ঘা বলতে চায় তা অকপটে কলার বিশেষ জাযগা পায় না। 
উৎস মানুক' নত শ্রজস্মকে সে জায়গা কবে দিতে চায়। 

সামনে পুজো আমছে। শ্রাসঙ্গিত একটি প্রশ্ন রাখা হয়েছিলো 
ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে ? 

দুর্ণাপুক্ষো আমাদের সবাচেয়ে বড সর্বজনীন উৎসব। প্যান্ডেল, 
আলো, পুজোর বাজার, মনা. যুতি বেড়েই চলেছে। কিন্তু অনাদিকে যেন 
ভক্তিভাব কমে যাচ্ছে, হোম-যভ্র-মসত্টস্থ ৩ সবের গুরুত্ব কমে যাচ্ছে. 
ধর্মীয় দিকটা যেন ক্রমশ হারিয়ে যাচ্ছে__বদালে তানম্ষ-ফুর্তি হেন 
ভ্রাধানা পাচ্ছে। এটা কি ভালো হচ্ছে না খারাপ? 

উজ পাওয়া গেছে এরকম £ 


আমার কাছে পুজো আলে ঠাকুর দেখা, নতুন জানা, ধুনুচি নাচ. 
বন্ধুরা মিলে চরকিপাক দেওয়া। ভক্তিভাবটা এমনিতে আমার বরাবরই 
কন, বিপদে পড়লে তবেই ঠাকুরকে মনে আসে। তাই পুজোতেও এর 
খুব একটা পরিবর্তন হয় না। তবে কোনও বাক্িবিশেধের তক্তিকে 
অনর্যাদ। করবা অতান্ত নায় বলে ননে হয় শ্ামার॥ আর ভক্তিও এক 
একজন মানুষের বাক্তিণত কিস্বাস। যিনি শ্রকৃত ধর্মপরায়ণ, শত 
প্ররোচলাতেও তার ভক্তি যাওয়ার নয়। 
যুগের পরিবর্তন আর বিশ্বায়নের সঙ্গে কিছু কিছু পরিবর্তন তো 
দেন! দেবেই। ইউরোপেও তো আর আগের মত টিনএক্জাররা চার্চে যায় 
না (সমীক্ষায় প্রকাশ)। বিমপূ্তোকে এর জন্য দাহী কর মোটেই ঠিক 
নয়। পুরস্কার গাওয়ার খাতিরে অনেক পুজোয় মাইকের বাড়াবাড়ি 
কমেছে। খুব ভাল লক্ষণ। তাই একটু দার্শনিক সুলভ ভাবে বলতে হয় 
: ভক্তিও থাকবে, আড়ম্বরও থাকবে। ভক্তি কমেও লা, বাড়েও না! 
ভক্তের পরিবর্তন হয় মা। 
(সোমক বন্দোপাধ্যার 
(একাদশ শ্ৰেণী) কলকাতা 


এখন শ্রামারাস আড ওয়ার্ডের প্রভাবে প্রতিনা পা পরিণত, 
হয়েছে খিম গুঞ্জোতে। ভক্তিমান বারাল্গি পরিণত হয়েছে রুচিশীল, শিল্প 
পি্লা্সীতে। আমাদের চির ভক্তিমর্তী মা-াকীমারা এবং পুরোহিভকুলও 
গানের সব ভক্তি তুলে রাখেন সফালবেলার জনা--রাতে তাদের সব 
উপবাস শেছ। 

অবশা এর একটা দিক ভালও আছে। এই থিম পুজার চোটেই 
এই একমাস আমাদের প্রাচীন সংস্কৃতি তথা কুটিরশিল্পীদের কিছু আছ 


হয়-_সারা বছর তো বিদ্ৌক্‌ প্রভাবে এবা পাতা পান লা? 
তবে এই কয়দিনের আড়স্বর, জাকভমকের মাঝে আমলা যেন 
দালবিকতাটুকু ভূলে না যাই। কারণ ধর্ম শুধু দুর্তিপ্তা নয়_এটা 
আমানের কর্তবোর প্রতি একটা দিকনির্দেশও বাটে। তাই ভক্তিভাব লা 

থাক মানবিকহা্ক যেন ভুলে লা যাই। 
স্বাতী সুখাজী 


(বি. কম. তৃতীয় বর্ষ) 


আজ্কেব দুরগাপৃঞ্জা অতিরিক্ত শ্াতস্বারের চাপে প্রাচীন এতিহা 
হাঝাচ্ছে। বর্তমানের দুর্গাপূজা শুধুই প্রতিযোগিতামূলক, ত্যক মধ্যে ভক্তি 
ওবং প্রাণের টালের বড়ই অডাব। যদিও বর্তমান পৃক্ডাগুলিক মধো 
শিল্পকলার নিদর্শন পাওয়া ঘায় তবুও আমরা কোথাও যেন প্রাণের 
আভাব বোধ করি। দুর্গাপৃভ্তার সঙ্গে কাসব-ঘণ্টা, ঢাকের বাদি অস্গাস্গি 
ভাবে জড়িত। ঢাকের বাদি শুনলেই মনেপ্রাণে মাতৃবন্দনার ভাব জেগে 
€2ে। কিন্তু শক সেই যুহূর্গুঙ্গি কোথায়? কয়েকটি পারিবারিক পূজা 
শুধু আজও এই এতিহাকে বজায় রেখেছে। কিন্তু বেশির ভাগ 
বারোয়ারি পূজ্গাই মাতৃবন্দনার মাধামকাপে আধুনিক সংশ্গীতসাগরে 
ভেসে যেতে পছন্দ করে। আমি চাকচিকাহীন, ভক্তিভাব সমৃদ্ধ, প্রাণের 

পৃজ্ঞাকেই ফিবে পেতে চাই। 
পর্ণা মণ্ডল 


(দেশর শ্রেণী) 


আভম্বর মানেই ভক্তি নেই, একথাটি ঠিক নয়। মণডপলন্ কত 
রকমের হুয়। যদি একটু গভীরভাবে দেখা যায় তো দেখা যাবে কত 
গরিব মদুর এব সঙ্গে জড়িত যাঁরা নির্ভর করে, একমাড তাদের সজনী 
শক্তির উপর । সেরকমই তাতিরা কাপড় বানান, মিষ্টির দোকানে ময়াধা 
নিষ্টি তৈরি করেন, আর ঢাকিরা তো এই চারদিনের জনাই অপেক্ষা করে 
থাকেন। 
এদের মধো যদি ভক্তি না থাকত তাহলে এত সুন্দর মণ্ডপ 
তৈরি হত না, কাপড়ের দোকানে নতুন ডিজাইনের জ্ঞামাকাপড়ও থাকত 
না। কলকাতা জমকালো হত না। ভক্তি আছে বলেই তারা এই উৎসবকে 
নানাভাবে মাতিয়ে রেখেছেন। সুতরাং আড়ম্বর মানে ভক্ষি আর ভক্তির 
জনাই আড়স্বর। অতএব যদি ভক্তি পেতে চাই তবে আড়স্বর অবশ্যই 
করতে হবে। 
সায়ন্তনী হি 
(দশন শ্ৰেণী কলকাতা 


বর্তমান যুগে সর্বজনীন পৃজাগুলি আন্তরিকতাশুন্য হয়ে কেবল 
পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র হয়ে দীড়িয়েছে। মাহিকের উচ্চকিত 
চিৎকার, প্যান্ডেলের বৈচিত্র ও বাহার, মেবীপ্রতিমার অভিনব 
আমাদের চমকে দেয় ঠিকই. কিন্তু মনের ভক্তি বিন্দুমাত্র জাগ্রত করতে 
পারে না। শ্রচীনকালে এক একটি পৃঙ্জামণ্ডপকে কেন্দ্র করে গ্যাহীপ সমাজ 
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ও শক্ছরে জীবন যেভাবে একাবন্ধ হত তার মধ্যে থাকত শ্রান্্ররিকতা, 
পরস্পরের হ্যদযের ভাল বিনিময়ের একটি ব্রিদ্ধ কপ কিন্তু আক আনা 
সংহতির চিহ্ন বিন্দুমাত্র খুঁজে পাই না। বাহ্যিক শুড়েম্বর ও আনৃষ্ঠানিকতা 
এত বেডে গেছে যে পৃজ্ঞার আসন্স উদ্দেশ বার্থ হতে চলেছে প্রতি পদে 
পানে 
কাগ্তালিনী নেয়েটি যদি দুয়ারে দাঁড়িয়ে থাকে, তবে বুধা এই 
আয়োজন, বৃথা এই 'আরাধলা। 
জ্ঞাতিলীনা দাশগুপ্ত 
(লবৰ শ্রেণী) 


পুজোয় সবথেকে বড় হল হৃদয়-অস্তরের ভক্তি। কিন্তু এটা এখন 
কিছুমাত্র সত্যি নয়। কারণ আজকাল যুবকদুবত্তীরা বিভিন্ন ধরনের 
পোশাকই পরে, তাদের হৃদয়ে দেবীর প্রতি কোনো ভালোবাসা, শ্রদ্ধা, 
ভি কিন্ুমাত নেই। 
এমনকি পূরোছিতবাও সঠিকভাবে দেবীর অর্চনা কারেল না, 
শুধুমাত্র টাকার জনাই দেবীর অর্চনা করেন। আমার মতে তারা দেবীকে 
মাটি ও খড়ের পুতুল বালে মলে করেন, তাই ঠিকমতো দেখীর মন্ত্র পড়েন 
না। 
যা দেবীর এই পুজা ভণ্ডামি আর সহ] করতে পারা যাচ্ছে 
না। আমি এই ভণ্ডামির বিরুদ্ধে 
দেবাঞ্জলি সেন 
(নবয় শ্রেণী) কলকাতা 


আগে বিজ্ঞানমনস্কতাহীন মানুষেরা খুব ভক্তিভবে পূজা করত। 
কিন্তু এখন আড়স্বারের মধ্যে যানুষের ভক্তি হারিয়ে গেছে। বিজ্ঞানমনস্ক 
মানুষের জীবন-বাপনের মধ্যে ভক্তি আনতে গেলে আড়ম্বরের 
প্রয়োজন 

শহরের মানুষেরা স্বার্থপর ও জটিল মন নিয়ে জ্জীবন-যাপন 
করে। তাদের কাছে আড়স্কর না থাকলে পূজা নাকি অসম্পূর্ণ থাকে। 
শহরের পুরোহিতরা ভক্তিরূপে পৃন্ধা করে মাটির প্রতিমাব মযো শ্রাণ 
প্রতিষ্ঠা করতে পারেন না। কিন্তু গ্রামের পূরোহিতরা নিয়যনিষ্ঠা এবং 
ভক্তি ফেনে পুজে| করেন। 

গ্রামের পুঁকোমণ্ডপের ঢেক, ফঁসর ঘন্টার আওয়াজ শুনলে হৃদয় 


যেন তৃপ্ত হয় পুন্ডোর সনত গ্রামে পরিবেশ প্রতিটি শাদ্ধপালা, নির্মল 
আভাশও যেন সেই পৃজ্ধা উপভোগ কবে। 


তাই আয়ার নাতে শহরের এই আড়ম্বর একটু শুনিয়ে ভক্তিরূপে 
মায়ের শারাধনা কবা উচিত। 

শান্বতী পাল 

নেন শ্রেণী) কলকাতা 


বুর্গাপুক্তোয় বিভিন্ন ধরানে, বিভিন্ন দ্রাতিব সানুষ একত্রিত হয়, 

কিন্তু কেবলমাত্র বাহ্যিক আড়স্বরের ভ্াকর্ষলে_তক্তিব জন্য নয়। 

বিভিন্ন রূপ ও বন্ধের নৃতি গড়ে মণ্ডপে বসিয়ে নিলেই ভক্তি হয় লা, 

ভক্তি হয় মন থেকে। 

দেখা যায়, পৃ্জোমগুপেব উদ্গোধন কবাচ্ছেন বিশিষ্ট অভিনেতা 

ও অভিননক্তরীবয। আর তানের দেখার জনা ভামরা গানে ছুটে যাই। এ 

থেকে বোঝা যায়, মানুষেক মলে ভগবানের জল্য যেটুকু ভক্তি আছে 
তাও একদিন মুছে যাবে। 

অরুণিকা ঘোষ 

(নবন শ্ৰেণী) কলকাতা 


বারোদ্তারি পূষ্ধোয ভক্তিভাব কমা ভাল না খারাপ, এ প্রশ্ন আদ 
অবান্তর । এইসব পুজোয় ভক্তিভাব বাড়া অথবা কমা, দুটির কোনোটি 
সমান্তের মগলের সঙ্গে যুক্ত নয়। কারণ, দু-দলের মাধোই যুক্তিলির্চর 
মানসিকতার চেয়ে অস্ধ-বিশ্বাস ও অ্রনুকরণের প্রভাবই প্রবল। 
এখন বিজ্ঞানের যুগ বলে বারোঘানি পুরো জিনিসটাই থাকা 
উচিত নয়! এখন সর্বজনীন উৎসব হবে সর্বজনীন সাংস্কৃতিক উৎসব। 
সে উৎসব হবে গান, ফিতা, নাটক, বিজ্ঞানের প্রল্শ্নী-নির্ভব। এইসব 
উৎসবকে অবশ্যই যুক্তিবাদী, কুসন্কোর-বিরোধী হতে হবে। 
এই সর্বজনীন উৎসবগুলো ভাষা, জাতি, বর্ণ, ধর্ম নির্বিশেষে 
সমস্ত মানুষকে নিয়েই সংগঠিত করতে হবে, যাতে আপামর মানুষজন 
পরস্পরের বিভেদ ভুলে ফাছে আসতে পারে ও নির্যল আনন্দে মেতে 
উঠতে পারে। আর এর মধ্যে দিয়েই গড়ে উঠবে সম্প্রীতি এবং 
বাবোয়ারি অর্থাৎ সর্বজনীন উৎসব হবে সার্থক। 
মৈয়েয রায় 
(দশম প্রেমী) কলকাতা 


উৎস মানুষ-এর বই - পত্রিকা সংগ্রহের নতুন কেন্দ্র 
বই -চিত্র 


১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩ 
কফি হাউসের তিনতলা 
দূরভাষ ১ ২২৪১-৬৮৪৫, ৩২৯০-৭৮৩৭ 
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উৎস মানুষ _ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 


রাজনৈতিক মরেক্ষণ : অনগ্রসর শ্রেণীর জনা 
বাড়তি সংরক্ষণের শর্তিবাদে গোটা দেশ জুড়ে যে 
বিক্ষোভ আশ্দোলন সংঘটিত হয়েছে, এ রাডোও 
তার বাতিক্রম ছিল ন)। নিশ্রবর্ণ এবং অনগ্রসর 
শ্রেণীর মানুষ যারা বঞ্চিত এবং অত্যাচারিত হয়ে এসেছে এবং হয়তো 
এখনও হচ্ছে, তাদের আথ-সামাজিক যান উল্নয়নের জনাই সংরক্ষণ, 
এমনটাই কলা হয়। কিন্তু এই সরকারি এবং সংবিধান স্বীকৃত সংরক্ষণ 
নীতির অতিরিক্ত আর একধরনের প্রথাগত সংরক্ষণ নীতি এবাজো 
বর্তমাল। সেই প্রসঙ্গেই সামানা আালোনুপাতে করার চেষ্টা করছি। 
এই নয়া সংরক্ষণ নীতিকে 'রাজনৈতিক সংবক্ষণ' নামে চিহ্নিত 
করা যেতে পারে। আরও স্পষ্ট ভাষায়, দলীয় সংরক্ষণ। সরকাকি এবং 
অসবকারি প্রশামনের সর্বস্তরে সুবিনাবঁভাকে পরিবাপ্ত এই সংবক্ষল। 
কমিশন' থেকে 'কমিটি সর্বক্ষেত্রে এর পরিচয় নিলকে। বড় শরিকেব 
'কৌটো' সুনিপুণভাবে পরিপূর্ণ যদি কোনে শরিকের তরফে উপযুক্ত 
ধাক্তি লা মেলে তাহলে __যোগ। প্রার্থী না নেলায (None found 
09১10) জলা পদটি দিনের পর দিন ফাকা বেখে দেওযা হয় এবং 
উপযুক্ত পরাধীর দাত ওঠা পর্যস্ত অপেক্ষা ভরা হয়। এক অন্তত শাত্তিপূর্ণ 
সহাবস্থান । এই সংরক্ষণ নীতি এক আর্টের পর্যনয়ে উচ্গীত। সুদীর্ঘ তিন 
দশকের দৃর্কেল দু, যা স্বিতাবস্থা ব্য অচলায়তন রাগে কথিত হয়, তার 
অবস্থানের অনাতম অতি শুরুত্পূর্ণ কারণ হল এই সংরক্ষল নীতি। এর 
সবচেয়ে প্রকট প্রভাব পরিলক্ষিত হয় শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য দফতরে যা 
সমালোচকদের ভাষায কৃফল বা মন্দ প্রভাব কূপে চিহ্নিত হয়ে থাকে। 
এই নয়া সংরক্ষণ নীতির অনিবার্য ঘলশ্রুতি এক নতুন ধরনের 
ভেদপ্রথার উৎপত্তি ঝা "আমাদের লোক এবং 'আনাদের লোক নয়' 
এই দুই-এ বিতক। আমানের লোকসংস্কৃতিই এ রাজ্যের মূল 
চাল্িকাশক্তি। সংরক্ষণ মানেই বিশেষ সুযোগ-সুবিধা। রাজোর প্রাক্তন 
মানসী যখন সবিশ্ময়ে মন্তব্য করেন, 'আনাদের পুলিশ আয়াদের 
লোবদের মারছে।' তখন এই সংরক্ষণের বেতার মুখ এক ঝটকায় 
প্রকাশিত হয়ে পড়ে। এই নয়া সংরক্ষণ নীতির কয়েকটি বৈশি উল্লেখ 
করা যেতে পারে- 

(ক) এই জাতিডেস বন্ধ-বাবস্থা নয়, অর্থাৎ ডস্মসূচে নির্ধারিত 
নয়, অর্জিত। কেউই "আমাদের লোক' কিংবা "আমাদের লোক নয়' হয়ে 
জল্মগ্রহণ করে না। ব্যক্তি ফোন জাতির সদসা হবে তা নির্ধারিত হয় 
তার আনুগতা, বিশ্বাসযোগ্যতা এবং দায়বোধের শাসনের নিরিখে । 
যেহেড় জন্মসূত্রে নির্ধারিত নয়, সেহেতু জাতিচ্যতির ঘটনা হামেশাই 
ঘটে। অর্থাৎ "আমাদের লোক' থেকে "আমাদের লোক নয়' জাতিতে 
অবনমন ঘটতে পাবে, আবার "আসাদের লোক নয়' থেকে আমাদের 
লোক'-এ উত্তরণ ঘটতে পারে। এ কারণে একে বন্ধ ব্যবস্থা (01০5৫৫ 
5১961) বলা যায় না। 

(খ) এই ভ্রাতিভেদ অস্পৃশ্যতা প্রথাকে সমর্থন করে! "আবাদের 
লোকদের চোখে "আমাদের লোক নয় রা অম্পৃশা, অশুচি, পতিত। 

(গ) আমাদের লোক জাতির হধোও গ্তরবিনযাস লক্ষ্য করা 
যার । যথা নিজের লোক, ঘরের লোক, কাছের লোক এবং দূরের লোক। 
এই পার্কা অতীব সৃস্্র। খুব নিপুণভাবে পর্যবেক্ষণ না করলে এই 


আমাদের লোক. জ্গাতিতৃক্ত। এই করবিন্যাসও বন্ধ এবং স্থায়ী নয়। 
অর্থাৎ দূরের জোঝ অচিরেই "বরের লোক' হতে পরে” আবার কাছের 
লোক" দূরের লেক'-এ পরিণত হাতে পারে। 
বলা হবে এ হল বর্তমান রাল্মনীতির, বিশেষত জোট 
সরকারের, অনিবার্য ফলশ্রুতি। একাধিক শরিকদল নিয়ে সরকার 
চালাতে খেলে এমনটা ঘটবেই, এড়ালো যাবে না। কেস্ত্রে জোট সরকার 
তো এভাবেই চলছে ৷ লালু. রা্বিলাস প্রমুখদের অনেক অন্যায়-আবদার 
এ কারণেই মনাযোহনকে মেনে নিতে হয়েছে। 'বহিরে থেকে সমর্থন 
দেওয়া’ বামদের চাপও নিরব সহ্য করতে হগ্ছে। এভাবেই নয়া 
সংরক্ষণ নীতি বিভিন্নভাবে বিভিহ্ররূপে সমৃদ্ধ হয়েই চলেছে। খুব সতি। 
কথা। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে এব এক স্বতস্তু তাৎপর্য আছে, কারণ সৃনীর্ঘ তিন 
দশকের নিরবচ্ছিন্ন শ্রাসনে। এ রাজো এই নয়া সংসক্ষণ এক 
প্রাতিষ্ঠানিক কপ পরিগ্রহ করেছে। এ যেন এক চিরস্থায়ী বন্দোবত্ত, 
অনড়, অটেল। অন্যান] অঙ্গরাজে। এবং কেন্তরে বারবার সরকার 
পরিবর্তনের সুবাদে এননটা ঘটে না, সুযোগ মেলে লা। 
কেন্দ্রীয় সরকারের প্রস্তাবিত সংরক্ষণ নীতির বিবিধ দেশজুড়ে 
আন্দোলন হয়েছে: এ বাডোও তার বাতিক্রম ঘটেনি। কিন্তু এ রাজের 
নিজস্থ সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে কোনও সংগঠিত প্রতিবাদ আছ পর্যস্ত 
হয়েছে বালে আমানের জান! নেই। অথচ গোটা ব্যাপারটাই উন্মুক্ত 
গোপন", সবাই জানে সবাই বোঝে। কেন কোনও প্রতিবাদ হয়নি বা 
হয় ন্য, তার একাধিক কারপ আছে, বর্তমান পরিসরে সেই প্রসঙ্গে 
শ্রবেশের অবকাশ নেই। কিন্তু একথা বোধহয় অস্বীকারের কোনও উপায় 
নেই থে এই সংরক্ষণ ধাপে ধাপে সুবিনান্ত হয়ে ওক চূড়ান্ত বিপরিত 
বৈষমা সৃষ্টি করেছে। "আমাদের লোক' না হলে বঞ্চিত হাতে হবে, 
হেনস্থার শিকার হতে হবে, সুবিচার থেকে বঞ্চিত হতে হবে। এতে 
চূড়ান্ত বর্ণতেদেরই নামান্তর মনু কথিত সমস্ত রকম অধিকার থেকে 
বঞ্ষিত শৃদ্নের সঙ্গেই ভুনা করা যেতে পারে। এ জাতীয় মনোডাবকে 
উপর সাম্প্রদারিকতা বা রন মৌলবাদ বললে বোধ হায় অতাক্তি করা 
হয় না। 
বিশ্লব মুখোপাধ্যায় 
আধামগ্া। উঃ ২৪ পরগনা 


পত্রিকা সম্পর্কে মতামত 


এই সংখ্যার (জুল, ২০০৬) প্রতিটি রচনাই অনবদা। এই রচনাশুলি 
ফপপ্রস্‌ হবে যদি পত্রিকার পাতা থেকে সংগঠন ও বার্ডিশত স্তরে 
কার্যকর হয়। যদি কার্যকর নাও হয় তবে কোন, বাধার না তা সম্ভব 
হচ্ছে না তা জানতে হবে। অর্থাৎ পাঠকদের ব্যক্তি ও সংগঠনগত তর 
থেকে একটি নিয়মিত ও ধারাবাহিক (৫৫৫৮৪৫৮ গরকার যা উৎস 
মানুষকে পরবর্তী সংখ্যার জনা সাহস ও উৎসাহ স্োগান দেবে। 
পত্রিকার সংখ্যা সম্বন্ধে পাঠকের সাধারণ মতামত বাধাতামূলক 
চাওয়া হোক, যা হ্রকাশ হবে না কিন্তু সম্পাদককে সাহায্য করবে। 
“আপনার দপ্তর আপনার মতামত’ সম্পর্কে বলি : ১। আমরা প্রতিবাদ 
করতে ভুলে হাই কারণ এই 'আমরা' অর্থাৎ মধাবিত বা নিশ্ন মধাবিত্ 


পার্থলা সাধারণ চোখে ধরা পড়ে লা। তবে লোক যেমনই হোক. সবাই নানুষগুলি ইলাম ্ার্থপর। আমাদের কেউ দু চারটে কটু কথা বললে পি 
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ব্যক্তিগত নিরাপত্তা ভেঙে পড়বে। ঝামেলায় কড়ালে পাসিবারিক 
নিরাপত্তা বাহত হবে । লোকাল পাটি অফিস একটি শক্তিশালী সংগঠন: 
অথচ ব্যক্তি-আছি তেমন কোনো সংগঠন কৰুতে পারিনি, ওদের 
সংগঠনে যেতে পারিনি পাছে আনার নধাবিতসূলন্ত সানান্তিক 
নিরাপত্তায় আঘাত আদে) এটা আমারই ভীবণ দুর্বলতা। 

কিন্তু প্রতিবাদ হয়। কম হলেও পাড়ার একটি ছোল্ে শ্রতিকাদ 
তরে। একাই। তার অত সামাজিক সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগত নিরাপন্তর 
বিড়ম্বনা লেই। সে দলেও আছে। পাড়ার লোক অসুবিধে পড়লে 


লোকাল পার্টি শাল হানে শ্তাধান্য পায় ন!। সে যে বননাইসি করে লা বা 
করে নি তা লু) তান অনেক কাই সনর্থনাযোগা নম) ইচ্ছে হয় তাক 
পাশে গড়াই [কিন্তু দেখায় আটিভায়। একজনকে সমর্থন করছেন আলোর 
বিপক্ষে বেতে হয়। পাবি না। এ নিতু হল যত নষ্টের গোড়া? লাকি 
নষ্টের ক্ষুদ্রতম সংস্করণ পবিসাব, 'তাব নিরাপত্তা? কোপা জোনেও লং 
জানার ভান তরি । এটাই নস্ট রোগ) 


শল্রাংও কুমার রায় 
চন্দননগন, প্রণালি 





যোগাতা অযোগ্যতা ; সংরক্ষণ চিত্র 


তথ্য জানার অধিকার মোতাবেক দি সানডে এক্সপ্রেস' পত্রিকা দোশর দুটি বৃহৎ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট তফ 
মেডিকেল সাইন্দেস (/,18145) এবং ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলন্ডির (117) কঠিন প্রতিযোগিতামূলক প্রবেশিকা পরীক্ষক (১০০৫ 
ও ২০০৬ মালের) ফলাফলের তথা সংগ্রহ করোছে। 


ফলাফল থেকে দেখা যাচ্ছে, $111/5.এর সআড়মিশন টেস্টে, ২০০৫ ও ২০০৬ দু'বছরেই, তপশিলি জাতি/ উপন্ভাতিন (90. 
57) পরীক্ষার্থীরা যা নম্বর পেয়েছে তাতে 'কোটা' সংসক্ষণ না থাকলে তাদের একজনও আাডনিশলের সুযোগ পেত লা । কারণ দু বন্ধবেই 


৯615 প্রবেশিকা পরীক্ষা 
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* নম্বর শতকরা % হিসাবে। 
তপসিলি ছাত্রদের মধ্যে সর্বোচ্চ নর, সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে সবচেয়ে কম নস্থবের চাইতেও কম ছিল। এই চিত্টা || হুবেশিকা পরীক্ষায় 
পৃথক; সেখানে বেশ কিছু তপসিলি ছাত্র সাধারণ নিশ্গ-ন্বরের ছাত্রদের চেয়ে বেশি পোয়েছে। অর্থাৎ 'কোটা' না থাকলেও তানা সুযোগ 


পেত। 





প্রসঙ্গ $ সংরক্ষণ বিরোধী আন্দোলন ও খুবশক্তি : উচ্চশিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানে অন্যানা অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর জন্য (ও-বি-সি.) ২৭% 
সংরক্ষণের কে্্ীয়মন্্রীসভার সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবিতে মেডিক্সাল 
ছাত্র-ছাত্রী এবং জুনিয়র ডাক্তারদের আন্দোলন অবশেষে সুস্রিম কোর্টের 
নির্দেশে শ্রত্যাহৃত হলো। ১৯ দিন ব্যাপী এই আন্দোলনের নেতৃত্ব 
দিয়েছিল একটি সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক সংগঠন_-ইউথ ফর 
ইকুয়ালিটি।' অবশা আন্দোলনকারী ডাক্তারি ছাত্রদের একাংশ এবং 
মাধ্যমে তাদের দাবি পূরগ লা হওয়া পর্যস্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন 
বলে স্থির করেছেল। 


বলা হচ্ছে পরীক্ষার্থী ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশি হলে, দেখা যাবে সংরক্ষণ ও মেধার সংঘাত কমে যায়। গত দুটি বছরে 51515 
এ পরীক্ষারথীয় সংখ্যা হিল প্রায় ৭৫ হাজার (8৫টি আসনের জন্য), আর 1|1-র পরীক্ষার্থী ছিল সাড়ে ৩ লক্ষ (প্রা ৫ হাভাব আসনের 
জনা)। উচ্চশিক্ষায় আসন সংখা। বৃদ্ধির প্রবন্তারা পরিসংখ্যানের এই ফাকটি নিয়ে ভোরদার সওয়াল চালাচ্ছেন। 


The Sunday Express 
August 6. 2006 
Kolkata 








মৃলত ডাক্তারি ছাত্র/ছাত্রীদের এই সংগঠন শিক্ষাক্ষেত্রে সামার 
দাবিতে জাতিগত সংরক্ষণের পরিবর্তে 'যোগাতাই' একমায মাপকাঠি 
হওয়া উচিত বলে মলে করেন। তাদের মতে সরকারের উচিত 
অর্থনৈতিকভাবে দূর্বল যোগ৷ ছাত্র-ছাত্রীদের উচ্চশিক্ষার বাবস্থা করা। 
অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠীর জন্য ুরোজন প্রাথমিক শিক্ষায় সংরক্ষণ এবং 
অর্থনৈতিক নিরাপন্র। ভারা রাজানৈতিক দলগুলির উদ্দেশে এ শ্রশ্নও 
তুলেছেন হে স্বাধীনতার প্রায় হয় দশক পরেও কেন অনগ্রসর 
জাতিসমূহের শিক্ষা ও অর্থনৈতিক মানোন্নয়ন সন্তবপর হল ন)। হয়তো 
সরকারি কমিশনের রিপোর্ট এবং সর্বোচ্চ আদালতের মধান্থৃতায় কোনো 
সমঝোতা সূত্র বেরিয়ে আসবে এবং ছাত্রদের এই অরাদ্রানতিক তি 
সংগঠনটিও দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনের রাস্তা থেকে সরে দীড়াবে। 


__..___ _২-২ ২ শ লীশীীীিঁলীলীঁা 
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১৯৫০ সালে ভারতীঘ সংবিধান কার্যকৰী হয়) সংবিধানের 
১৫৫৪) এবং ১৪) ধাবায় তপশিল্গি ভার্তি ও ভলক্তাতিব মান্তদের 
সামাজিক ও শিক্ষাক্ষেত্রে উন্নতির লক্ষে বিশেষ বাবস্থা এবং সরতারি 
চাকরিতে ইসব জাতিসমূহেব শিক্ষিত প্রার্থীদের কনা সংবক্ষণের বাবস্থা 
করা হয়েছে। শ্রনাসিকে সংবিধানের ৩৩৯ এবং ৩৪০ ধাবায় 
বাষটরপতিকে ক্ষমতা! দেওযা হয়েছিল যে সংবিধান কার্যকৰী হওয়াব দশ 
বছব পরে তিনি তপশিলি জ্গাতি ও জনফাতিদের সমস্য! সম্পর্কে বিশদ 
অনুসন্ধানের জনা -কমিশল' গঠন করবেন এবং এ কমিশনের তদন্তের 
ফলাফল হথ্থাসময়ে লোকসভায় পাঠিয়ে দেবেন। বাস্তব অবস্থা কি 
দাড়ালো দেখা ঘাক : 


সাল সংরক্ষনের শতকরা দ্বিসাৰ 
১৯৫০ তপশিলি জাতি ১২.৫% 
7 জনজাতি ৫% মোট ১৭৫% 
১৯৯০ তপশিলি জারি ১৫% 
/ ভলজ্াতি _ %:৫% মোট ২২.৫% 


তপশিলি জাতি ও জনঙ্গতি-_ 
অলানা অনগ্রসর ঙ্গাতিসনূহ - 
[সংবিধান সংশোধনের পর | 
[সুদিন কোটের রাত অনুস্যবে সর্বাধিক ৫০%-এ বেশি সংরক্ষণ কৰা চলবে 
না] 

সংবিধান কার্থকরী হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষের প্রধান 
রাজনৈতিক ্লগ্ডলিব কোনোটিই অনগ্রসর জাতিগোষ্ঠী বা গলিতাদেল 
অগ্রসর জাতিগোর্ঠীতে উন্নীত করার জনা দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে 
নিডেদের ভাড়ান লি। এদেশে হিন্দুদের বর্ণাশ্রন প্রথা আাভে। স্বমহিমায় 
বিরাজ করাছে_এননন্ি বামপন্থী মনেজেগতেও ! ফেবলমাতর নির্বাচনের 
মাধামে ক্ষমতাদধলের উদ্দেশো এই বিপুলসংখাত অনগ্রসর 
জাতিগোষ্ঠীর ভোটবাদ্ককে কাজে লাগিয়েছেন উচ্চবর্ণের বাম ও 
দক্ষিণপ্থী রাঢানৈতিক দলগুলি। অনাদিকে দলিত শ্রেণীর একাধিক 
রাজনৈতিক দল এই ভোটবানের সাহায্যে কয়েকটি রাজো 
শাসনক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়েছেন) কিন্তু সংখাগরিষ্ঠ অনগ্রসর 
নিরাগস্তার নিরিখে অনগ্রসর; স্বাস্থ্য, বাসস্থানের পরিবেশ এবং 
অর্থনৈতিক নিয়াপত্ের নিরিখে অনগ্রসর; সামোর পরিবর্তে উচ্চবর্ণের 
রাষ্মানৈতিক দলগুলির করুশাপ্রাহী। 

মুল কমিশন' পরবর্তী ভারতবর্ষে উচ্চশিক্ষার্থে সংরক্ষণের 
দাবির পরিপ্রেক্ষিতে নি্রবিতত ণলিতশ্রেণীর শসা অত্যন্ত নৈরাস্যঙ্ছনক। 
ন্যাশনাল স্যাম্পল সার্ভে ১৯৯৯-২০০০-এর সমীক্ষা অনুসারে 

(১) তপশিলি জাতি/ ডনজাতির প্রায় ৭০% নিরক্ষর হারা 
বিলালরে ধায় তাদের শতকরা ৮০ ভাগকে নাধানিক পরীক্ষার আগেই 
বিস্যালয় স্থাড়তে হয়। 

€২) ভউচ্ধনাধামিক পরীক্ষায় পাশের হার তপশিলি 
জাতি/ জনন্ঞাতি এবং ও.বি.সি-র় ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে শতকতা ৪ 
থেকে ৬.৫ ভাগ । এমনকি উচ্চবর্ণের শিক্ষা্ীদের ক্ষেত্রেও এই শতকরা 
হার ১৩ ভাগ অতিস্রন করে নি। 


২২.৫% 


২৭% 


ae 
মোট ৪3.2% 


৩) বর্তমানে আই আই টি. আহ.আই এম প্রড়ৃতিতে 
সংবক্ষণের হার শতকরা ২২৫ ভাগ হা ২০০৭ দাসের জুন মাসে 
শতকবা ৪৯.৫ ভাগে দাড়াবে) অথচ এইসব উচ্চশিক্ষ: প্রতিষ্টান 
সংরক্ষিত আসনের শতকরা ৭ ভাখও ভর্তি হচ্ছে না। 

এমনকি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষকতার ক্ষেত্রে সংরক্ষণ * 
বাবস্থা এ ব্যডোও শিক্ষার সঙ্কট ডেকে এনেছে। সম্প্রতি বিধানসভায় 
€১৯শে ছুন '০৬) এক প্রশ্থোক্তরে এ রাজ্যের উদ্চশিক্ষানন্্ী জানান যে 
সংরক্ষণের ধাক্তায় পশ্চিমবঙ্গে সরকারি ও বেসরকারি কলেজসমৃহে প্রায় 
১০০টি ব্িলিপালের এবং ২৫০০টি শ্রফেসরের পন উপযুক্ত তপশিলি 
জাতি/ জনজাতি প্রাহীক অভাবে পৃবপ করা যাচ্ছে লা। এ বিষয়ে 
ইউ-কি.সিরও কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ লেই। বাস্তবে কেনায় বা বায 
সরকাবগুলি সমস্যার গতীবে না গিয়ে ভোটের দিকে লক্ষ রোগে শিক্ষা 
ও চাকবিক্ষেত্রে সংবক্ষণ ব্যবস্থা ডিইয়ে বেখেছছেন। অর্থীলতিকভাবে 
দুর্বল সমত্ত ছাত্র/ছাত্রীদের ক্ষেত্রে রাষ্টরকেই প্রাথমিক ও নাধামিক শিক্ষার 
বাবস্থা ও ব্যয়ভার বহন করতে হবে। তবুও দারি্রসীমার নীচে অবস্থিত 
বছ পরিবারকেই তাদের সন্তানদের বিদ্যালয় থেকে ছাড়িয়ে এনে যে 
কোনো ভীবিকায় নিযুক্ত করতে হয় পরিবারের সংস্থান যাড়াবার 
ভনা। সেক্ষেত্রে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক ও মাধামিক শিক্ষার ব্যবস্থা 
করাও যথেষ্ট নয়: সেইসব পরিবারের অন্তত একজন প্রা্তবয়ক্ষের 
লিলিষ্ট আয়ের ব্যবস্থাও রাষ্ট্রকে করতে হবে। 

আগাহীদিনের দেশের ডার যাদের হাতে পড়বে সেই যুবগোষ্ঠী 
যনি সতিই এসব 'মুঢ স্রাল মুখে" প্রতিবানের ভাষা সঞ্চারে আগ্রহী 
হল, তবে “ইউথ ফর ইকুয়ালিটি কে শুধুনাত্র শিক্ষাক্ষোয আসন 
সংবক্ষণের বিরোধিতায় নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না 
সর্বপরের মানুষকে নিয়ে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে নামতে হবে। এদেশের 
শুতোকটি মানুষের শিক্ষা, থা জীবিকা ও বাসস্থানের নিরাপত্ডার লক্ষে 
ওদের দুনীতিপরায়ণ রাজনৈতিক দলগুলিকে সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করতে 
হবে। সমাজ ও বাষ্ট পরিচালনায় সাধ্যরণ মানুষের সিদ্ধান্ত গ্রহণের জনা 
সংসদীয় গণতন্ত্রের পরিবর্তে বুনিয্যাদী গণতন্ত্রের জনা সংগঠিত করতে 
হবে আন্দোলন। সমস্ত নির্যাতিত মানুষ আগ পরিবর্তন চাইছেন 
সমাজটাকে পান্টাতে চাইঞ্ছেন-_এখনই গুয়োজন “ইউথ ফর ইকুয়ালিটি'- 
র মতো একাধিক অরাজনৈতিক সংগঠন! 
তথ্যসূত্র £ 

আনন্দবাজার পত্রিকা_২৪শে. ২৭শে, ২৮শে মে ২০০৬ 
দেশ--২রা জুন ২০০৬ 


সাদা 20-06-2006, 

Constitution of India (A 0০৮. of india Publication) 
সৌমেন বিলী, 
কলকাতা ৮৬ 


প্রসঙ্গ : "আই আ্যাকাউিজ" এবং উৎসে সানুঘ 

সাত আট ডনের ছোট দলটি তাড়াতাড়ি সীমানাটা পার হবার 
চেষ্টা করছিল। বেশি জানাজানি হবার আগেই। নইলে সমর 
পরিকল্পনাটাই বানচাল হয়ে যেতে পারে । আগেও বন্ুবার এরকম চেষ্টা 





উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর ২০০৮ 


৪২ 


হয়েছিল-_-সববাবেই ধরা পাড়ে গেছে। হহ্ীরা গায়ের কোরে সব 
কেড়েকুড়ে নিয়েছে। এবারের দলটিব আরও একটা সাড়তি অসুবিে 
রয়েছে। ডাকাবুকো কোরান বলাতে দলে কেউই নেই। সব ৬০ ছুই ছুই, 
দু'একজন আবার ৭০ পেরিয়েছে। দেশ ভাগ হবার পর যে নেয়েটি এ 
দেশে এসে একে একে সব শুইয়ে রাস্তার ধারে ৪৬ বছর ধরে মরে 
পড়েছিল, এরা তার দেহটাকে কাধে কবে বন্ধক্টে টেনে নিয়ে যাচ্ছিল 
পার কারে দেবার জনা__যেধানে তার স্বপ্ন ছিঙ্গ সোলা 
আকাশের তলায় বুক ভবে নিস্থোস নেবে, ঘর বীধাবে ভালোবাসার, 
জন্ম দেবে শিওর যে তার বুকের ওপর খেলতে পেলতে বড় হবে, 
বিশ্বাস করবে-_মুক্তপ্রাণ স্বাধীন চিন্তার কোনো সীনানা নেই। 

৪৬ বছর আগে’ একটা লোক, দেশ ভাগের ফলে যার মা 
ওপারে চিরকালের জন রয়ে গিয়েছিল, পরম মমতায় বাস্তাব ধাকে এই 
মেব্পেটিকে ওইয়ে দিয়ে একটা স্ুল তুলে চারপাশের লোকক্তনাকে 
সচকিত করে চেঁচিয়ে উাঠেছিল-_.“আই আত্যা্ত”। কাকে? 

লোকটি জবাব দিতে পারেনি হয়তো দিতে চায়নি...। আনেক 
কষ্টে তারই মত মা-হারানো এক সোসরকে সে রাজি করিয়েছিল 
“গানটা' গাওয়াতে। দোসর শ্রম শুনেই ঘাড় নেড়েছিল "প্ছাক্চের গাল" 
আমি শামুনা।" পরে সব শুনে টুনে তার যত পাপ্টে ছিল। আজকের 
দলটির কাছে কাজটা আরও কঠিন আরও শক্ত হয়ে পাড়িয়েছে। 

সামনে দাঁড়ানো প্রহরী আরও শক্তিশালী৷ আরও জোটবদ্ধ। 
গুদের খস্ত্রশালার অন্ত্রগুলো আরও আধুনিক। কিছু বুঝবার আগেই 
স্বাধীন প্রাণগুলোকে সেল ফোন, মোটরবাইক, নান্টিপ্রেক্স, চিপস্‌. 
ঢপলেদ আর ফাইভ স্টার লিভিং স্টাইলের মধ্যে চিরকালের মত বন্দী 
করে ফেলে। 

এক চিলতে পত্রিকা উৎস মানুষ নিয়ে তাই এ লড়াই এক অসম 
প্রতিযোগিতা। তাই হয়তো বা শেষবাবের মত এই লোকগুলো 
পরস্পরের হাতগুলো শক্ত করে ধরে বাধা ভেঙে এণ্ডবার প্রস্তুতি 
নিচ্ছে। এই ২০০৬ সালে। 


কারণ এই বছরটাই তো আলফ্রেড ভ্রাইফুসের (৩) সমস্ত 
অভিযোগ থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্তি পাওয়ার শতবর্ষ পূর্তির বছর। উৎস 
মানুষের যোদ্ধাদের তাই যে এগুতেই হবে। মেঘের আডাল থেকে 
কমান্ডার তাদের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে। তার বাড়ানো আঞ্জুলটাকে 
এরা কজ্ ভয় করে... “আই আকা" ৷ 
পাদটীকা ৪ 

৫১) কষদ্ধিক ঘটকের ' মেখে ঢাকা তারা মুক্তি পাড় ১৯৬০ সালে। 

(২) দেবর বিশ্বাস পর্যে,তক্থিক খঠ্কেকে ফিরিয়ে নিয়েছিলেন “হে রাতে ঘোবে 
দূয়ারগুলি গানটি না-পাইবার যে কারণ দেখিয়ে পরে রাজি হন। তাসূতর : শত 
রাজু. দৃক কাহিনী, নাতিক ৫. উত্তরপান়া সিনে ক্লাবের পঞ্জিকা, পম সং্যো. ও 
জানুয়ারি, ২০০০। 

(৩) জাল্রেড হাইফুস এক ফবাসী সৈনিক। জাতে ইতি হর অশরাখে ও ক 
সহকরী সেনানীর চলতে ০প্ডচৰ বৃত্তির অপব্যৰে দোষী সহ্য হয়ে কর্যেষয়প ফরেন 
এবং দির্মাসিত হন। ১৯৯৪ সালে পাবে ফস জন৷ সহক্ীদের সংগৃহীত অরতশের 
ভিজতে ভার পুন বিচার হয় তিনি রোধ প্রমাপিত হুন এবাং সম্মানে পূনরায় 
ভাজে যোগদান করেন। ফরাসী সাফিতাক এমি, ফেলা ভবানী সরকারকে গায় বিদ্যাত 
মেক চিঠি "আছি তাক "০ যাইযুপকে ওযাভোবে সি হেবা জা সরচসরি 
লী করেন এবং রোযা ফালি চার্চের সরকারি পরিচক্নাব ওপর হ্ক্ষেপ নিতে 


সাকা সেশে জুল বিতর্ক ওঠে. জবপেদ সরকারি নীতি জনম পলাল গুপত চারের 
খবহলরিত আবলান হয 
অসীম চট্টরোপাধ্যায 
সন্টলেক, কলকাত 


প্রসঙ্গ ঃ আইনস্টাইনের ভূল! 


আপনাদের জুন ০6 সংগ্যান পরিকোহ যুগললাতি পায়েল 
“সংবাদে ভ্রান্তি : আইনস্টাইনের ভুল! প্রতিলেদনটি পড়লান। রির্ভে 
লাঙ্ক ফ ইন্ডিয়ার কর্ম দেবব্রত ঘোধের এ পু্তিকার্টির নান 3 05 1০ 
Background of the Michelson-Morley Experiment" (শুকাশক 
লষক স্থ্যং, প্রকাশকাল ১৯৭৮) । 


পৃস্তিকার লেখক দেব্ররতবাবু “আইনস্টাইনতে শুধু শয়তান 
বলতে বাকি বেখেছেন” এসকম ধারণা জন্মের এনন কোনো বকা ই 
পুত্তিকাটিতে নাই। এই বইটিতে রয্্যাল সোসাইটির কোনো কথাই নাই। 
তিনি ফাঁদের কাছে পাঠিয়েছিলেন ভাবা এ বন্তবাচির দাত 
তাপ্িত্বীকারই করেছেন, অল কিছু লয'_এরকন কথাও এ পৃস্থিকাটিতে 
নাই। ওঁ পুত্তিকাটিতে বল! হয়েছে nian Statistical Institute 
আপেক্ষিকততত্ুহ্দ, ডাঃ এ লি শুপ্ত বলেছেন লেখাটি এন্টি সফল 
আছ্কিক বিশ্লেষণ : হালা তার বক্তব্য সন্বক্ষে দীবধ ঠানের লেখক 
গালাগালি করোছেন__ এমন ধারণা তরান মাতো কোনে' সক্তবযও ওর 
পৃস্তিকাটিতে নাই। তিনি বলেছেন আপেক্ষিক তয় অবাস্থর গলগল! 
তার পুস্তিকাটি বলোযোগ বিয়ে পড়লেই বোঝা যাবে-- লেখক অত্যন্ত 
নিপুণভাবে দেখিয়েছেন, নাইকেলসন-মর্লি পনীক্ষান ১৬]| 1৩5৬1 
নিউটনীয় গতিবিদাার সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সানঞ্জসাপূর্ণ। অর্থাৎ বিশেষ 
আপেক্ষিক তব্বের কোনো প্রয়োজনই নাই। এটি দেব্রতবাবুর একটি 
অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পর্যকেক্ষল। পর্যবেক্ষণটির নধো জানিতিক প্রতিভার 
স্পষ্ট পরিচয় আছে। বইটিতে আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভুটতা নিয়ে 
কৌতৃকতিয় লেখক প্রায় সর্বত্রই কৌতুক করেছেন। বইটির এক ভাযগায় 
দেহব্রতবাধু লিহেছেন-_হিশ্বের ব্যাস ধরে নিয়ে তার ভিত্তিতে বিশ্বের 
গড় ভর বার করা এবং পরে আবার বিশ্বের এ গড় ভর থেকে বিশ্বের 
বাসাকে সুনিশ্চিত বলে দেখানো এবং এ বিশ্বের বীকানো পথ দিয়ে 
আলোক রশ্মির বিস্ব ঘুরে নিজের নির্গমন স্থানে ফিরে জাসা-_এই সমস্ত 
বক্তব্য পারস্পরিক প্রশংসা করার জনা গড়ে তোল! ক্লাবগুলির 
সুবিধাভোরী কর্তাবযক্তিরা বলে থাকেন। এই ধরনের উত্তট বক্তব্য 
আমার মাথায় আনতে জামাকে কতো হাশিস গিলতে হবে তা আমি 
বলতে পারছি না। 

আপেক্ষিক তবে চতুর্মান্তিক বিশ্ব, শুনা-সময় বক্রতা প্রকৃতি 
বক্তব্যের উদ্টতার বিষয়ে নেক নামকরা বিজ্ঞানী নানা সময়েই প্রশ্ন 
তুলেছেন! এককালের বিজঞমান, ব্রিল্লোউন প্রড়ৃতিরাই নন, অধুনার 
ছইটনি, মারমেট. কেলি প্রভৃতি অসখো বিজ্ঞানী আপেক্ষিক তন্বকে উদ্ভট 
তত্ব বলেই প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন। দেবরত বাবুও মাইকেলনস- 
মর্লির পরীক্ষার | 25ঘ॥-এর (তার) ব্যান্যার ভিত্তিতে আপেক্ষিক 
তত্তুকে সম্পূর্ণ মনখড় তত্ত বলেছেন। এরকম বন্তব| বিজ্ঞানের 
আলোচনায় প্রায়শই ব্যবহৃত হয়। 





৪৩ 


উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 


বেশ মাত্রই আপেক্ষিক) তা সে ভালোরই হোক কিবা তুলোবই 
হোক। কিন্তু আলোর গতিবেগ পরম এমন কোনো প্রমাপই নাই ধানের 
“কিশেষ আপেক্ষিকতাবাদ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা থাকার সুবাদ' আছে, 
তাদের কেউ এরকম একটা প্রমাণের কথ্যা যদি দরা করে একটু জানিয়ে 
দেন তাহলে আমরা উপকৃত হব। আপৈক্ষিক বেগের ধারণা যুগলবাবুরই 
গোলনেলে, দেবত্রতবাবুর আপেক্ষিক বেগের ধারণা অত্যন্ত পরিষ্কার। 
দেব্রতব্যবু টা এ পুক্তিকাটির বক্তব্য পরবর্তীকালে “Indian Joar- 
mal of Theoretical Physics" Vol. 42. No. 1, 1991-9 কাশ 
করেছেল। এ জার্নালটি তত্্রীচ পদার্থবিদ্যার ক্ষেত্রে একটি শুরুত্পূণ 
ভারতীয় পত্তিকা। উ্বায়্তনবাবু, স্বপনকুমাব কিন্ব যুগলবাবুর চেয়ে 
বিভ্রতর লোকেরাই এ পত্রিকাঠি সম্পাদনা কবে খাকেন। তাছাড়া ঠাক 
কিছু লেবা লল্ডনে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক আপেক্ষিক তত্তের এক 
মহাসন্দোলনে পঠিত, শ্শংসিত ও প্রকাশিত হয়। 

বন্ধ অসামান্য বিজ্ঞানীর মতোই ঘোষের জীবন কেটেছে বিজ্ঞান 
জগতের অবস্তা, উপেক্ষা এবং ভৃকুটি নিয়ে। এ অবজ্ঞা ও উপেক্ষা তার 
মনে জঙ্গনো বেদনা আবার কখনো। তিক্ততা সৃষ্টি করেছে। কিন্তু কোনো 
সময়েই এ বেদলা ও তিক্ততা হুগলবাবুর প্রতিকেদনতির মতো শালীনতা 
অতিক্রম করেনি। তীক্ষ হয়ে প্রতিপক্ষকে বিদীর্ণ করেই তা আম্মগতভাবে 
আনন্দিত হয়েছে। 

বিজ্ঞান নিয়ে এককভাবে আীবন সাধনা করেছেন যে গুলী, 
কোনে। সাংবাদিক যদি তার কান্ধের গভীরতা না বুঝেই,“ বৈভ্ঞানিত 
পদ্ধতি, মানবো না', 'সহকে চুল রাস্তায় বিখ্যাত হওয়ার লোর্ত ইত্যাদি 
অভব্য কথা লিখে ফেলেন এবং আপনাদের মতো প্রতিবাী পত্রিকা তা 
ছেপে ফেলেন, তাহলে তা কি ঘোষের পাক্ষ নর্যাতিক হয় নাঃ অধুনা 
বিজ্ঞানের নামে আরব্য উপন্যাসের গঞ্জ বলার একটা রেওয়াজ সব 
কাগজেই চালু হয়েছে দেখতে পাই কিন্তু বিজ্ঞানের নামে নিবেদিত প্রাণ 
যুক্ত গবেবকদের নিন্দা করার রেওয়াজ মনে হয় এখনো চাল ইয়নি। 

রিজ্ার্ড ব্যান্কের একজন কর্মচারী আপেক্ষিক তত্তের বিরোধিতা 
করে পুস্তিকা লিখেছেন, ভারতের একটি এতিহ্যময় বিজ্ঞান পত্রিকায় 
লেখাটি প্রকাশ করেছেন, বিদেশের আন্তর্জাতিক আপেক্ষিক তত্তের এক 
মহাসম্মেলনে তার লেখা পঠিত, প্রকাশিত এবং উচ্চ প্রশমিত হয়েছে, 
এমন একজন মানুষকে তার জীবনসায়াহেও বদি সন্রান না জানিয়ে 
তিরস্কার করা হয়, তাহলে বলতে হয় পশ্চিমবঙ্গে অন্ধকারের রাজ্য 
চলছে! আপনাদের সম্পাদকীয়ের তাষায়-_ুক্ত চিন্তা, সততা... 
এসবের সন্ধট' গতীরতর হচ্ছে চতুর্দিকে। দুঃখের কথা আপনাদের 
পত্রিকাও সেই চতুর্দিকের বাইরে নয়। 

শন্কর হাজরা 
আনাই, হুগলী 


প্রতিবেদকের উত্তর 
আমার লেখাতেই আমি বলেছি আমার কথিত বান্ককয়ী 


স্তলোকের লেখা পৃস্তিকাটি আমার কাছে নেই হানা বইটি লাম 
ভরনিয়েছেন। যদি তাই হয় তাহলে ্ীহাদ্ররার কথাতেই দেখা যাচ্ছে আমার 
শ্রতিক্েনের দুটি মূল বন্ত বোর কোনো হেরক্ষের হয়নি-_অর্থাৎ ভদ্রলোক 
তার বন্তবা কোনো বৈভ্ঞানিক গবেরদাপত্রে শরকাশের আগে ও প্রতিষ্ঠার 
আগেই সাংবাদিক সম্মেলনে ভার যথার্থতা প্রতিপন্ন করতে চেয়েছেন 
এবং ভিত্ত মতাবলম্থীদের নানাভাবে কটাক্ষ করেছেন। এ কটাক্ষণুলি কি 
"গ্রালাগালি'-রই নামান্তর নয ? বৈজ্ঞানিক বিতর্তে এসবের কি কোনো 
স্থান আছে? 

'আপেক্ষিকতাবাদেক শতবর্ষ পরে শ্রীহাজ্জরার৷ এখনও আলোর পরম 
বেগের প্রমাণ হাতড়ে বেড়াচ্ছেন দেখে বেশ কৌতুকবোধ করছি। 
সাংবাদিক সম্মেলনের (১৯৮২) ন'বছর পরে (১৯৯১) ভদ্রলোকের 
ৰক্তব৷ একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় ধকাশিত হয়েছে বলে সরীহান্ডর৷ 
জানিয়েছেল। তাই এ সম্পর্কে আমার কিছু লা বললেও চলতো। তবুও 
বলি : খুব ভাল কথা। কিন্তু ইন্টারনেটে পত্রিকাটির সন্ধান মিললেও 
ভগ্তলোকের বন্তবোর সন্ধান মেলে লি। 'A Critical Analysis of 
5৫৫৪! দি6181151' শীর্ষক তাদের একটি যৌথ প্রবন্ধের হদিশ অবশ্য 
আমরা পেয়েছি। কিন্তু সেটিও ২০০০ সালে প্রকাশিত। তাছাড়া এত 
কথার দরফার কী? একেবারে অখ্যাত, অজ্ঞাত তরুণ আইনস্টাইন 
যেনন ১৯০৫ সালে তার চিন্তা-ভাবনা আত্তর্জাতিক বিজ্ঞানীমহলের 
নজরে এনে নতুন যুগের সৃচনা করেছিলেন, শ্রীহাক্তরা ও ভার 
সহযোগীরা বা ভার কথিত 'বিভ্েতর' বাক্তিরা সেভাবে আইনস্টাইনীয় 
যুগের অবসান করুন না। সার! পৃথিবী ধনা ধন্য করবে। 

আগেও লিখেছি, আবারও বলছি, বৈজ্ঞানিক তত বা বব) 
আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে গণমাধ্যমে প্রচার 
করার যে প্রবতা দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞানীদের মধ্যেও, তা খুবই 
বিপজ্জনক এর প্রতিবাদ করা হবেই--সেখানে কাউকে ব্যথা দেওয়া, 
হের করার প্রশ্ন ওঠে না। 

জনৈক কার্তিক পালি তো ‘পৃথিষী নয়, সূর্যই বরং পৃথিবীর চারদিকে 
ঘোরে" কলে রাস্তাঘাটে প্রচার করে বেড়াচ্ছেন-_এমন কি নাসার 
04558) কাগঞ্জপত্র সঙ্গে নিয়েও। তিনি আবার কোগারনিকাস, 
গ্যালিলিওর মাঝখানে নিজের ছবি ছাপিয়ে কাগন্ড বিলি করছ্ছেন। এটা 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়। হাজরাবাধুরা ফি তা বোঝেন? 


দুগলকান্তি রায় 





উৎস মানুষ __ সেপ্টেম্বর ২০০৬ 


এন 3. মানস ॥ ২২ জুলাই, ২০৮১ 
পরত সংকট সাতার ডান ছল ফর বায়েড'- 
এ আলসার বার্ষিক সাধারণ 
অধিবেশন অনুষ্টিত হল" এই 
হধিলেশানে ২০৮৫-২০০৬-এক 
হিসাবপত্ত এবং সেক্রেটারির রিপোর্ট 
ইত্যানি নিয়ে আলোচনা হয়। 

3) শ্হালিসহর বিজ্ঞান পরিখদ ॥ 
৫3 ১০৯৮ ৬ অগাস্ট, ২০০৬ হাপিসহল বিজ্ঞান 
পরিষাদের উদ্যোগ হালিসহব লোকসংস্কৃতি ভবনে বিজ্ঞান অনুসদ্ধিংসা, 
২০০৫'-এর পুরস্কার বিতরণী সভা অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে ছা 
ছাত্রীদের পরিবেশনায় গান, নাটক ও নানা সাক্কেতিক অনুষ্ঠান ছাড়াও 
"বুদ উইপ্স্‌ ইল যদুগোৰা এবং শ্রফেসি-ন উপর একটি তথাচিত 
প্রদর্শনী হয়। 
0. হিরোসিমা দিবস পালন হ ৬ অগাস্ট, ২০০৬ হিবোসিমা দিবস' 
পালিত হয়োছে কয়েকটি ছোট ছোট সংগঠনের উলোগে, স্থানীয়ভাবে। 
কলকাত্যর "চেতনা গণসাংস্কৃতিক সংস্থা', খড়দহের বিজ্ঞান ও সংস্কৃতিক 
পরিষদ, চুচূড়ার 'গপবিল্ান সম্থো'. বালির 'এ পি ডি আর শাখা", 
নঙীয়ার "শাস্তিপূর সায়েন্স ক্লাব' ইত্যাদি সংগঠন এই উপলক্ষে নানান 
আগ্লিক কর্মসূচি সম্প্ন করে। 'হিরোসিমা জার নয়, আর নয়, পৃথিবীর 
কোনোখানে আর নয়, 'পবনাণু বিদ্যুৎ চাই না, পশ্চিনবাঙ্গে নয়, কোথাও 
নয়, এ রাজ্ো বিপজ্জনক পরমাণু চুদ্লির আয়োজন বন্ধ হোক . 
“সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোকা ইত্যাদি লোগান তোলা হয়। 
0 ফোরাম ক্ষর পিপল্‌স্‌ ইনিশিয়েটিভ 2 ৩ সেপ্টেম্বর, ২০০৬ 
যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অবস্থিত ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অয 
কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার্স অডিটোরিয়ানে 'পশ্চিমবাঙ্গের শিল্পাননে কৃষিভমি 
অধিগ্রহণের সীর্তি বিষয়ে এক আলোচনাসভার আয়োজন কর্য হয়। 
ফোরাম ফর পিপলস্‌ ইনিশিয়োটিভের উদ্যোগে এই আলোচনা সভায় 
প্রস্নোরের মাধামে বিষয়টির বিস্তৃত বিশ্লেষণ করা হয়। 
0 সাপের কামড়ে আর খৃড়া-সুখ নয় £ সাপের কামড়ে যাতে কারও 
মতা না হয় এই লক্ষ্যের আন্দোলনে সামিল হয়ে ৯ দলাই ২০০১ 
ক্যানিং শিশু নালন্দা স্কুলে ভড়ো হয়েছিলেন ২৯ জন গ্রামীণ ওঝা- 
গুণিন, "সাপ ও সর্পঘোত চিকিৎসা' বিষয়ক কর্মশালায় অংশগ্রহণ 
ফরার ঢন!। ৪ জন মহিলা ওকাও ছিলেন। কর্মশালার আয়োজক 
*ক্যানিং যুক্তিবাদী সাক্ষেতিক সস্থা।' এই কর্মশালায় ওকা-গুণিনরাও 
প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছেন, বিঘধর সাপের কামড়ের রোগীদের বিলম্ব না 
করে সরকারি দ্াস্্যকেঞ্জে তারা পাঠিয়ে দেবেন যাতে AV$ (সাপের 
কামড়ের একয়াত্র ভীবনদায়ী ওষুধ) চিকিৎসায় ওরা সুস্থ হয়ে ওঠেন। 
তারা প্রতি হাসপাতালে AV5 যোগানোর জনা আবেদনও জানাবেন। 





দুলদলের এই কর্মশালায় প্রশিষ্ঞণ পরিচালনা হাসেন বিডন ভাগ 
লিরডন সবদার, সম সাফৃষ্ট, শঙ্গর ভট্াচার্য, পাচ সায়, অহপোক 
স্পোপধ্যায, ডাঃ জাতে পাস, ডাঃ ভগ ঘোষ। 

0. বক্স বিভ্রযন পরিষদ £ ৯ আগস্ট, ২৮০৬ সর্্গায় বিকাল 
মা নিচে 
নাগাসাকি দিবস পালিত হয় । এই পথ পৰিক্রমায় পরিষদের সদা, বহ 
ছাত-ছাক 5 লিজ্ঞানপ্রেহী মানুষ অংশগ্রহণ কালেন । 

0. জানকুনি দূষশ-বিরোধী অক্ষ ₹ ১৯৯০ সালে ভানকুদি শো 
ফরেক্স উৎপাদন শুক করার পর থেকে এলকলে হাল, বায, মাটি 
দ্যাপকভগবে নুলিত হাচ্ছে। -ডানকুলি দুষণ-লিলোী মস ঈর্ঘ এক দশক 
ধারে দূষণ প্রতিবোধে হচার আন্দোলন চালিয়ে এসেছে । দাকে তালের 
আন্দোলন ঝিমিয়ে পড়েছিল, কিন্তু দূসণ কলেনি। এবার তাবার নন 














রেল স্টেশালে সাবাদিনবানী মাইকে প্রচার, লিফালেট বিতরণ ইত্যাদি 
কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়োছে। সমস্ত পলিবেশপ্রেই: সংগঠন ৫ লান্ডিদের 
সহযোগিতা জাহ্থান কবা হয়েছে? 
0. ববীশাপালিণ আশ্রম ₹ গত ২৯শে ছুলাহি ২০০৬ নেপতাঙ্গা, 
শ্রীনিকেতানের হীলাপাণি আশ্রানে পুতি বছরের নত আহানের নোযেরা 
বীশাপাণি দেবী স্বরে বৃক্ষন্েপণ ও বর্ধামঙ্গল অনুষ্গনের জায়োজন 
করেছিল । অধ্যাপক হোসেনুর রহমান মুখা অতিথির আসন অলংকৃত 
করেন। 

সংস্থাটি সমাজের পিছিয়ে পড়া দিবার; সাঁততা মেয়েদের 
সর্বাগীণ উন্নতিকজে সমষ্ট । বর্তমানে ৪০ জন আবাসিক ছাতা 
শান্তিনিকেতনে ও তীনিকেতনের বিভিন্ন বিলালযে পাঠবত ' 

আশ্রমের পরিচালনায় ইশাপাণি শিশু লিকমেকেতর সম্পূর্ণ বিনামূলো। 
৩-৬ বছবের শিশুদের সাক্ষর কবে তোলার সঙ্গে সংস্কৃতিসস্পত্র সু 
মন তৈরি করবার চেষ্টা করে। শিওর প্রধানত মোলডাঙগ। গ্রাম 
শাবিবাসী সীওতাল ও মুসলিম খোষ্টার। আলানেৰ মেয়োনের সেসাই, 
উলবোনা, আশ্রমের ভমিতে বার মাস কিছু না কিছু সম্ভি চা, নাচ, 
শন, সীওতালি ভাষায় রহীন্রসঙ্গীত, খেলাধুলা ইতাদি গানো হব 
একটি লাইব্রেরি হাছে। 

সবীণাপাণি আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা হীবরকা বেন ও তার সংধ্নিণী 
শ্রীমতী মঞ্জু সবেনের উপার্তিত ও সঞ্চিত আ্দের ফসল হল জাঙকের 
একটি চারতলা বাড়ি ‘বীণাপাণি ভবন জোন্েরকম সবকারি হখ 
সাহাঘা ভোটে না। সরেন দম্পতিনের এবং কিছু গুতানুধাটীন ভাখিব 
সাহাযো আশ্রমের কর্মধারা চলে: 
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ফু সি: 
বিশেষ "আয়ুর্বেদ সংখ্যা ২০০৬" 
- বুই আকারে প্রকাশের ১ 
প্রস্তুতি চলছে 


উৎস'মানুষ-এর পরবর্তী সংখ্যার সম্ভাব্য প্রকাশকাল 
| জানুয়ারি ২০০৭ 





ফোনে যোগাযোগ 
২৩৫৮ ৬৩৯১ 
২৩৪৩ ৪১২৫ ut 
২৫৩১ ০৯১৩ 
২৫২২ ৩৩৬৪ 
৯৮৩০৩৩৩৫৩৪ 
৯৪৩৩২০৬০৩৬ 


শ্যামবাজার পাঁচ মাথার মোড় 


পত্রিকার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে 
বিক্ৰয় কেন্দ্র - সকাল ১০টা থেকে রাত্রি ৮টা 


ফোনে যোগাযোগ : ২৫৪৩৪২৫৮ 


এবং ২৫২২৩৩৬৪ (সকালে) 
এড প্রাপ্তিস্থান : পাতিরাম, বুক মার্ক, রাসবিহারী রোড়. ডালহাউসি (অমর কোলে), উঠ্টোডাৱা, 
হাতিবাগান মোড়. রাজাবাগান সুসসনা ক্সাটারিং ও অন্যান] 





॥ উৎস মানুষ সোসাইটির পাক্ষে বরুণ ভট্টাচার্য কর্তৃক বি ডি ৪৯৪, সন্টলেক, কলকাতা ৭০০ ০৬৪ থেকে প্রকাশিত এবাং 
শৈঙ্ী, ৪৩. আনিকতলা নেইল রোড, কলকাতা ৫৪ হইতে সুদ্লিত। 


